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আফ্রিকা 


অবস্থান ও আয়তন 


আক্রিকা একটি ত্রিভুজাকৃতি মহাদেশ। মহাদেশগুলির মধ্যে 
আয়তনে ইহা দ্বিতীয় স্থানীয়, এশিয়ার স্থান প্রথম। আক্রিকার 
আয়তন প্রায় ১১৩ লক্ষ বর্গ মাইল-__এশিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ এবং 
ভারত গণতন্ত্রের প্রায় নয় গুণ। কিন্ত আয়তনের তুলনায় আফ্রিকার 


মহাদেশসমূহ, আক্রিক1 ও ভারতের আয়তনের তুলনা! 


তটরেখার দৈর্ঘ্য খুব কম; আফ্রিকা ইউরোপের তিন গুণ বড়, অথচ 
ইহার তটরেখার দৈর্ঘ্য মোটে ১২ হাজার মাইল । নিরক্ষরেখা 
এই মহাদেশকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে, সুতরাং ইহা উত্তর ও 
দক্ষিণ__উভয় গোলার্ধে ই অবস্থিত | কর্কটক্তান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা 
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gabe আফ্রিকার উপর দিয় গিয়াছে | আর কোন মহাদেশের উপর 
দিয়া এই তিনটি রেখা যায় নাই। আফ্রিকা ৩৫” উত্তর সমাক্ষরেখ। 
হইতে ৩৫০ দক্ষিণ সমাক্ষরেখ। পর্যন্ত এবং ৫১* পুর্ব wife হইতে 
১৭” পশ্চিম দ্রাঘিম। পর্যন্ত বিস্তৃত | 4 

আফ্রিকা একটি সাগর-বেষ্টিত মহাদেশ । ইহার উত্তরে 
ভূমধ্য সাগর, পূর্বে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে 
আট্লার্টিক মহাসাগর । ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 
আক্রিকা ইউরোপের সহিত প্রায় মিশিয়। গিয়াছে, মধ্যে স্বল্প-পরিসর 
জিত্রান্টার প্রণালী থাকিয়া উভয়কে পুথক্‌ করিয়াছে । zeae 
যোজকদ্বারা আফ্রিক! এশিয়ার সহিত যুক্ত ছিল। কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার, ফাদিনান্দ-ডি-লেসেপং (Ferdinand de- 
Lesseps) Scum খাল কাটিয়া উহাকে এশিয়া হইতে পৃথক্‌ 
করিয়াছেন। স্থুয়েজ খাল ১০০ মাইল লম্বা, ১৫০ BE বিস্তৃত ও 
৩৩ ফুট গভীর | 

উপকুল ও দ্বীপ 

আফ্রিকার উপকূল বা তটরেখা AEA বলিলেই চলে । সাগরের 
শাখাপ্রশাখা আক্রিকার স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। 
এই কারণে আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগ দীর্ঘকাল অজ্ঞাত ছিল। 
ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপযোগী বন্দরও এই নিমিত্ত ay | 

উত্তরে ভূমধ্য সাগরের পশ্চিম মুখে জিক্রাপ্টার Gibralter) 
প্রণালী ; ইহা আফ্রিকাকে ইউরোপ হইতে পৃথক্‌ করিতেছে। 
এখানে ব্যাঙ্কে (Blanco) ও বন (Bon) অন্তরীপ। arta 
আফ্রিকার সর্বোত্তরস্থ ভূখণ্ড । 
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বন অন্তরীপ পর্যন্ত তীরভুমি উচ্চ। উত্তর উপকূলের মধ্যভাগ 
বক্র, সেখানে কাবেস (0৪১০5) ও সিদ্রা উপসাগর অবস্থিত। বন 
অন্তরীপের পর হইতে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত উত্তর উপকূল নিয়নভূমি। 
উপকূলের সংলগ্ন ভূমি বালুকাময় এবং সমুদ্র অগভীর । এই কারণে 
সমুদ্রতীরে বন্দরের সংখ্যা খুব কম। নীলনদের মোহনা উর্বর এবং 
তথায় আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর | 

হয়েজধাল পার হইয়া! লোহিত সাগর (Red Sea) লোহিত 
সাগরের শেষ প্রান্তে বাবেল মাঞ্ডেৰ (Babel Mandeb) অন্তরীপ। 
উহার পর এডেন উপসাগর (Gulf of Aden) এবং তৎপর ভারত 
মহাসাগর। এখানে গার্ডাফুই (Guardafui) অন্তরীপ আফ্রিকার 
সর্ব-পুর্বস্থ fey । উহার নিকটেই acetal (Sacotra) দ্বীপ | 

গার্ডাফুই হইতে আফ্রিকার সর্বদক্ষিণস্থ ভূমিবিন্দু আগুলাস 
(Agulhas) অন্তরীপ পর্যন্ত পূর্ব উপকূলে তিনটি বড় বাঁকের স্থানটি 

মাছে। প্রথম বাঁকটিতে মোস্বাসা, দার-এস্‌-সালাম ও জাঞ্জিবার, 
এই তিনটি বন্দর অবস্থিত। ডেলগ্োয়| উপসাগর তৃতীয় বাঁকে | 
এই উপকূলে ডেলগাডো, করিয়েন্টেস (Corrientes) অন্তরীপ | 
ভারত মহাসাগরে মাদাগাস্কার, সিসেলিজ, কমোরো, মরিশস, 
(Mauritius) ও বুরবন (Bourban) দ্বীপ অবস্থিত | মাদাগাক্কার 
ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে মোজাদ্দিক (Mozambique) 
প্রণালী। 

আগুলাসের নিকটে Cert অন্তরীপ (Cape of Good 
Hope)! ইহার নিকটে টেবল্‌ উপসাগর (Table Bay) ও 
‘কেপ টাউন নামক প্রসিদ্ধ শহর। ইহার পর সুদীর্ঘ পশ্চিম উপকূলে 
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মাত্র দুইটি অন্তরীপ__ক্রিও (Frio) এবং লোপেজ (Lopez) ॥ 
লোপেজ অন্তরীপের পরেই তটরেখার একটি প্রকাণ্ড বাক । ইহাতেই 
বিখ্যাত গিনি উপসাগর (Gulf of Guinea) এবং উহার মধ্যে 
GAS টমাস ও ফার্নেণ্ডোপো দ্বীপ অবস্থিত । আটলাণ্টিক মহাসাগরে . 
GAS হেলেনা (St. Helena) ও এসেনসন (Ascension) দ্বীপ 
fants! আফ্রিকার সর্বপশ্চিম বিন্দু ভার্ড অন্তরীপ (Cape: 
Verde)| এখান হইতে কিছু উত্তরে তীরভূমি বাঁকিয়া মহাদেশের 
উত্তর-পূর্ব সীম! জিত্রাপ্টার পর্যন্ত গিয়াছে । এই তীরভূমির অদূরে 
ক্যানারি (Canary) ও ম্যাডিরা (Madeira) দ্বীপপুঞ্জ | ক্যানারিতে 
টেনেরিফ (Teneriffe) আগ্নেয়গিরি অবস্থিত | 
পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি 
সমগ্র আফ্রিকা মহাঁদেশই একটি বিরাট মালভুমি। ইহার 
গড় উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট (এশিয়ার ৩১১৭ ফুট )। এই মালভূমির 
চতুষ্পার্থ্বে অপ্রশস্ত নিয় তীরভূমি। এই নিয় ভূমির পরেই মালভূমি 
খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকার উত্তরের মালভূমি অপেক্ষা 
দক্ষিণের ও দক্ষিণ-পূর্বের মালভূমি অধিক উচ্চ। এশিয়ায় যেমন 
অত্যুচ্চ পর্বত ও অতি fragt আছে, আফ্রিকায় তাহা নাই | 
সুতরাং উচ্চতা অনুসারে আফ্রিকার ভূ-প্রকৃতিকে আমরা ৪টি 
প্রধান ভাগে ভাগ করিতে পারি।__ 
(১) উত্তর পশ্চিমের আটলাস (Atlas) পার্বত্য অঞ্চল ; 
(2) উহার দক্ষিণস্থ মহাদেশের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত fers. 
মালভূমি | 
(৩) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের উচ্চ মালভূমি | 
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(8) মালভুমির চতুষ্পার্থে উপকূলের নিকট অপ্রশস্ত নিন্সভূমি | 
(১) আটলাস পার্বত্য-অঞ্চল। আটলাস পার্বত্য অঞ্চলে 
তিনটি ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী আছে I—( = ) টেল আটলাস তীরভূমির 
নিকটে ও উহার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। টেল আটলাস 


আফিকা-_ভূপ্রকৃতি 
১ boo ফুটের কম উচ্চ ৩ ১৫০০_৩০০* ফুট উচ্চ 


॥২ ৬০০--১৫০০ ফুট উচ্চ ৪ wooo ফুটের অধিক উচ্চ 
"ও সমুদ্রের মধ্যবতী অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে ভূমধ্যসাগরীয় 
ফল-শস্য ভাল জন্মে। এই অঞ্চলকে টেল (Tell) বলে (টেল__ 
শিখর, পাহাড়সমূহ ) ৷ (খ) উচ্চ আটলাস, ইহ! টেল আটলাসের 
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প্রায় সমান্তরাল! টেল আটলাস ও উচ্চ আটলাসের মধ্যবর্তী উচ্চ- 
ভূমিতে কতকগুলি লবণ হৃদ আছে। ইহাদিগকে শট্স্‌ (shotts) 
বলে। (1) সাহারীয় আটলাস-__ইহা৷ সাহারা মরুভূমির প্রান্তে 
অনুচ্চ গিরিশ্রেণী | 
আটলাস পর্বত-শ্রেণী ইউরোপের পর্বত-শ্রেণীরই শাখাবিশেব। 
আফ্রিকার ইহাই একমাত্র ভঙ্গিল পর্বত। দক্ষিণ আফ্রিকার পর্বত- 
শ্রেণী ভূপ-পর্বত। 
(২) মধ্যভাগের নিন্ম মালভুদি। ইহাই বিশাল সাহারা ও 
' লিবিয়। মরুভুমি। আটলাস পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে ও পূর্বে অবস্থিত 
আটলান্টিক উপকূল হইতে নীলনদীর উপত্যকা পর্যন্ত ইহা! বিস্তৃত। 
এই মালভূমির উচ্চতা ৬০০ ফুট হইতে ১৫০০ ফুট পর্যন্ত । ইহার 
মধ্যভাগে টিবেস্টি পর্বত এবং দক্ষিণাংশে কামেরুন (Cameroon) 
পর্বতশ্রেণী। এই মালভূমির অঞ্চলে চাঙ্গ হুদ (Chad) অবস্থিত | 
(৩) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পুর্বের উচ্চ মালভুমি। ইহা! সমগ্র দক্ষিণ- 
পুর্ব আফ্রিকা জুড়িয়া অবস্থিত। এই মালভূমি উত্তর-পূর্ব সুক্ষ্ম 
হইয়া লোহিত সাগর পর্যন্ত গিয়াছে | ইহার গড় উচ্চতা 3999 
ফুটের বেশি। উত্তরাংশে আবিসিনিয়া বা ইখিয়োপিয়ার মালভূমি 
ভূ-কম্পজাত, উহার উচ্চতা ৭৮ হাজার ফুট । এখানে টানা হৃদ 
অবস্থিত। আবিসিনিয়ার পর্বত-গ্রন্থি হইতে একাধিক পৰত-শ্রেণী 
মহাদেশের পূর্ব প্রান্ত দিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে । নিরক্ষীয় অঞ্চলে 
এই পর্বতশ্রেনী রুয়েনজোরি (Ruenzori), কেনিয়। (Kenya), 
এলগন পর্বতশৃঙ্গ এবং উহার দক্ষিণে আক্রিকার সর্বোচ্চ শিখর 
কিলিমানজারো! (Kilimanjaro, ১৯৩২৭ ফুট, (পর্বতশুঙ্গ অবস্থিত)। 


NS 
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এই নিরক্ষীয় অঞ্চলেরই গ্রস্ত উপত্যকার পূর্বখাতে HOTT ও নিয়াস। 
(Nyassa) হুদ এবং পশ্চিম খাতে টাংগানিকা, এড ওয়ার্ড ও 
আল্বার্ট হুদ অবস্থিত । এই উভয় খাতের মধ্য-ভূভাগের গ্রস্ত 
উপত্যকার বাহিরে ভিক্টোরিরা নিয়াঞ্জা (হুদ); উহা পৃথিবীর 
স্বাছুজল হুদগুলির মধ্যে আয়তনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 

এই মালভূমির দৃক্ষিণ-পূর্বদিকে ড্রাকেন্স বর্গ (Drakensberg) 
পর্বত। ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর মত ইহা বিশাল 
প্রাচীরের আকারে সমুদ্রের মুখোমুখি দড়াইয়া রহিয়াছে । কেপ 
কলোনি অঞ্চলে মালভূমি ধাপে ধাপে সমুদ্রের তীরে নামিয়াছে, এই 
ধাপগুলিকে কারু (Karroo) বলে। ইহাদের মধ্যে বড় কারু 
(Great Karroo) ও ছোট কারু (Little Karroo) বিখ্যাত। 
ড্রাকেন্স্বর্গের পশ্চিম শাখ| নিউভেল্ড (Neiuwveld) পর্বত। দক্ষিণ 
আফ্রিকার পশ্চিমাংশে কালাহারি মরুভুমি। দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু 
ড্রাকেন্জ্বর্গ পৰতে বাধা পায় বলিয়া উহার পশ্চিমে বৃষ্টিপাত কম । 
সেজন্য এ অংশে কালাহারি মরুভূমির স্ষ্টি হইয়াছে। 

(8) উপকূলের অপ্রশস্ত নিন্সভুমি | এই মহাদেশের চারিদিকেই 
উপকূলে সঙ্ধীর্ণ নিম্নভূমি অবস্থিত। উহার বিস্তার বেশি নহে। 

নদী 

আক্রিকার নদীগুলির বিশেষত্ব এই যে, উহার! উচ্চ মালভূমিতে 
উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘ পথ মালভূমির উপর দিয়াই প্রবাহিত হয়; এই 
অংশে উহারা কিছুদূর নাব্য । কিন্তু যখন উহারা ধাপে ধাপে নিয়ে 
অবতরণ করে তখন প্রায়ই জলপ্রপাত স্থষ্টি করে । এই জন্য নদীগুলি 
অধিকাংশই মোহনার নিকট নাব্য নয় | 
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আফ্রিকায় বড় নদীর সংখ্যাও কম। নীল, কঙ্গো, নাইজার ও 
জান্দেসী এই চারিটি নদী প্রধান। জান্বেসীর দক্ষিণে লিম্পপো ও 
অরেঞ্জ নদী উল্লেখযোগ্য । 
নীল (Nile) | নীলনদ আক্রিকার দীর্ঘতম নদী (প্রায় ৩৬০০ 
মাইল )। দৈর্ঘ্যে পৃথিবীতে ইহা তৃতীয় স্থানীয়। ইহা নিরক্ষ অঞ্চলে 
মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভিক্টোরিয়া! ও এল্বার্ট নিয়াঞ্জার 
জল বহন করিয়| সুদান ও মিশর দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে এবং মোহনার নিকট ব-দ্বীপ স্থষ্টি করিয়াছে। 
বামতটে সুদান হইতে বহর-এল্‌-গজল এবং দক্ষিণ তটে আবিসিনিয়! 
হইতে ব্লু নীল ও আটবারা নামক উপনদী ইহাতে মিলিয়াছে। বহর- 
এল-গজলের সঙ্গম হইতে ব্লুনীল-সঙ্গম পর্যন্ত ইহা শ্বেত নীল 
(White Nile) নামে খ্যাত। প্রতি বৎসর নীলনদে বন্যা হয় | 
বন্যার জলে উপকূল-ভাগে বহু দূর পর্যন্ত পলিমাটি পড়ে এবং ভূমিকে 
উর্বর করে। ইহা! ছাড়া সেম্নার ও আসোয়ান নামক স্থানে বৃহৎ 
বাঁধ (Aswan Dam) বাঁধিয়া বন্যার জলদ্বার! বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে 
জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । নীলনদের জন্যই প্রাচীনতম কাল 
হইতে মিশর উর্বর, শস্তশালী ও সুসভ্য দেশ। 
এক কথায়, মিশর নীল নদেরই দান। এই জন্য ইহাকে? 
ইংরাজীতে “Gift of the Nile” (নীল নদের দান ) বলে। নীল 
নদ না থাকিলে মিশর সাহারা মরুভুমিরই অংশমাত্র হইত । 
কজে। (Congo) | দীর্ঘতম (৩০০০ মাইল ) না হইলেও SEF 
নদী আফ্রিকার বৃহত্তম নদী। নিয়াসা হুদের পশ্চিমে নিরক্ষীয় 
অঞ্চলের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়! ইহা আটলান্টিক মহাসাগরে 
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পড়িতেছে। বৃষ্টিবুল সিক্ত ও গভীর অরণ্যসন্কুল অঞ্চল দিয়া 
খরস্রোতে কঙ্গো প্রবাহিত হইতেছে । ইহাতে অসংখ্য উপনদী 
আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী ব্যতীত 
আর কোন নদীর এত-বড় অববাহিকা নাই এবং অন্য কোন নদী এত 
জল বহন করিয়া সমুদ্রে পড়ে না। ষ্টানুলি ও লিভিংস্টোন নামে 
দুইটি জলপ্রপাত ইহাতে আছে এবং এই জলপ্রপাতের মধ্যবর্তী 
অংশে প্রায় ১০০০ মাইল SA নদী নাব্য | 

জান্বেপী (Zambesi, ১৬০০ মাইল )। Stee নদী দক্ষিণের 
মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া মোজান্বিক উপসাগরে পড়িয়াছে। 
ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ইহাতেই অবস্থিত। উহ! প্রায় ৩২০ ফুট 
উচ্চ হইতে গভীর গর্জনে অবতরণ করিয়াছে । উহা পৃথিবীর একটি 
সুন্দর ও সুবৃহৎ জলপ্রপাত | 

নাইজার (Niger, ২৬০০ মাইল)। ইহা! কং পর্বতে উৎপন্ন 
হইয়া ফরাসী সুদানের মধ্য দিয়া গিনি উপসাগরে পড়িয়াছে। 
সাহারায় সাভানা অঞ্চল এবং নাইজেরিয়ার গভীর বনাকীর্ণ 
অঞ্চলের ভিতর দিয়! নাইজারের গতিপথ বিস্তৃত ৷ 

পশ্চিম আফ্রিকার সেনিগাল (Senegal) ও গান্ধিয়। (Gambia) 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ (Orange) নদী [ইহার উপনদী 
ভাল (Vaal) ] আটলাটিক মহাসাগরে ও লিল্পোপো! (Limpopo) 
ভারত মহাসাগরে পড়িতেছে। 

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত 

আফ্রিকার মধ্যভাগ দিয় নিরক্ষরেখা গিয়াছে | কর্কটক্রান্তি 

এবং মকরক্রান্তিও এই মহাদেশের উপর দিয়া গিয়াছে। এইরূপ 


হে, ক 
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তিনটি রেখা আর কোন মহাদেশের উপর দিয়! যায় নাই। সুতরাং 
আফ্রিকা, wee দেশ। কিন্তু যতটা উষ্ণ হইবার কথা, উচ্চ 
মালভূমি বলিয়া ততটা নয়। শীত ও strata আক্রিকার খতু 
নির্ণয় করা কঠিন। যখন ইহার উত্তরাংশে গ্রীষ্মকাল, তখন 
দক্ষিণাংশে শীতকাল । আবার যখন দক্ষিণাংশে Pesta, তখন 
উত্তরাংশে শীতকাল | 


he 


আজিকার গড় উর তি উতর ও অতি 
দক্ষিণাঞ্চলে এবং অত্যুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অত্যন্ত শীতের সময় উষ্ণত। 
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word নীচে নামিয়া যায়। বেশির ভাগ স্থানে উষ্ণতা সার! বৎসর 
৭০’ হইতে ৯০'র মধ্যে থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে শীত-গ্রীন্মের 
উষ্ণতার তারতম্য বেশি হয় না। পৃথিবীর কোন দেশেই শীত-গ্রীন্ষে 
উষ্ণতার তারতম্য আঁক্তিকার মত এত কম নয় | 


জলবায়ু ; 
বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে এই মহাদেশটিকে চারি 
অংশে বিভক্তি করা হয় | 
(১) নিরক্ষীয় বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চল। আফ্রিকার যে অঞ্চলের 
উপর দিয়৷ নিরক্ষরেখা গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ স্থানে উষ্ণতা 
বেশি এবং বৎসরের সকল সময়েই বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়। seal 
অববাহিকা। ও গিনি উপকূল উষ্ণ, সিক্ত, বনাকীর্ণ। ‘বেন্ধুয়েলা cate’ 
নামক শীতল সমুদ্র-স্রোত এই উপকূলের পার্শ্ব দিয়! চলিয়৷ যাওয়ায় 
এই অঞ্চলে উত্তাপ কম। উপকুল-ভাগের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর | 
[ নিরক্ষীয় wang] 
(২) মৌসুমি বায়ু অঞ্চল (সুদান ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা )। 
নিরক্ষরেখার উত্তরাংশে মে হইতে অক্টোবর গ্রীষ্মকাল । এই সময়ে 
ভারত মহাসাগর ও গিনি উপসাগর হইতে জলীয় বাম্পপূর্ণ বায়ু 
আঁবিসিনিয়া ও গিনি উপকূলের পর্বতসমূহে বাধা পাইয়া বৃষ্টি বর্ষণ 
করে। নিরক্ষরেখার দক্ষিণাংশে নবেম্বর হইতে এপ্রিল গ্রীষ্মকাল । 
এই সময়ে ভারত মহাসাগরের বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার 
পর্বতমালায় প্রতিহত হইলে ওঁ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। এখানে 
শীতকালেও কিছু বৃষ্টি হয় ; সেজন্য উত্তর আক্রিকার সুদান অঞ্চল 


অপেক্ষা এখানে বৃষ্টিপাত বেশি | 
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সুদান ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, এই উভয় অঞ্চলেই বৃষ্টিবহুল 
গ্রীষ্মকাল এবং শুদ্ধ শীতকাল । [উষ্ণমওলীয় বা সানী য় জলবাম্ধু ] 

(৩) মরু অঞ্চল। কর্কটক্রান্তির উভয় পার্থর এবং মকর : 
ক্রান্তির উভয় পার্থের অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই চলে। এই জন্য 
এই ছুই অঞ্চলে দুইটি বিখ্যাত মরুভূমির স্থষ্টি হইয়াছে__উত্তরাংশে 
বহুদূরব্যাপী লাহার। এবং দক্ষিণাংশে নাতিবিস্তুত কালাহারি মরুভূমি | 
উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু we, কাজেই উহাদ্বারা সাহারা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
হয় না। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতে বাধা পায় 
বলিয়। এই জলীয় বাম্পপূর্ণ বায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। 


এই কারণে কালাহারি অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে | 
[ মরুদেশীয় জলবায়ু] 


(8) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। আক্রিকার উত্তর-পশ্চিমের 
আটলাস অঞ্চলে এবং দক্ষিণ উপকূলে কেপ-কলোনি অঞ্চলে ভূমধ্য- 
সাগরীয় জলবায়ু বিদ্যমান শীতকালে আটলাটিক মহাসাগরের 
জলীয় বাম্পপুর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রভাবে আটলাস অঞ্চলে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়। আবার, কেপকলোনি অঞ্চলেও শীতকালে ( তখন 
আটলাস অঞ্চলে প্রীপ্মকাল ও we) পশ্চিমা” বায়ুগ্রভাবে বৃষ্টিপাত 


হইয়া থাকে। সমুদ্রের সন্নিহিত বলিয়া এই ছুই উপকূল অঞ্চল 
স্বাস্থ্যকর | [ভূমধ্যসাগরীয় TANT] 


॥ উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত = 
উদ্ভিদের সহিত জলবায়ুর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । আফ্রিকার উদ্ভিজ্জ- 
বিভাগ উহার জলবায়ু বিভাগের AIA | 


১৪ মধ্যশিক্ষী ভূগোল 

(১) নিরক্ষীয় বনভূমি | নিরক্ষরেখার সন্নিহিত কঙ্গো অববাহিকা 
ও গিনি উপকূলে সার! বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়। নিবিড় ও 
বিশাল বনভূমির স্থষ্টি হইয়াছে | এই বনভূমির ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদরাজি 
নূর্যালোক পাইবার জন্য যেন আড়াআড়ি করিয়া উপরের দিকে 
বাড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ স্ূর্যকিরণ নিবিড় অরণ্যের ভিতরে 
প্রবেশ করিবার পথ পার না। অসংখ্য লতা-গুল ও পরগাছা৷ গাছ- 
গুলিকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। মাইলের পর মাইল এইরূপ নিবিড় 
অরণ্য চলিয়া গিরাছে। বৃহদাকার পশু বিচরণ করিবার এখানে 
স্থানাভাব। সেই জন্য 
বৃক্ষ-শাখায় অসংখ্য 
বানরজাতীয় প্রাণী ও 
পাখী বাস করে এবং 
চতুষ্পার্থে লক্ষ লক্ষ 


fat far পোকার 
fafaaa সারাক্ষণ 
বনভূমি মুখরিত করিয়া 


রাখে। এখানে রবার, আবলুস, মেহগনি, তালজাতীয় গাছ প্রচুর 
জন্মে। এই সকল অরণ্যে সর্প, কীটপতঙ্গ এবং গরিলা, শিল্পাঞ্জি, 
বেবুন প্রভৃতি বানর-জাতীয় প্রাণীরা বাস করে। গরিলা ও শিম্পার্জির 
লেজ নাই, উহার! দুই পায়ে ভর করিয়। হাঁটে | নদীতে কুস্তীর, 
জলহন্তী ( হিপোপোটেমাস ) প্রভৃতি আছে। যেখানে বন বিরল 
সেখানে বড় বড় হাঁতী ও দ্বিখড়া গণ্ডার দেখা যায়। আফ্রিকার 
গপ্ডারের মাথায় দুইটি খড়া থাকে৷ উপকূলের নিকটে তালজাতীয় 


২, 
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তৈলতরু জন্মে। এই গাছের কল হইতে তেল বাহির করা হয়। 
এই তেলে সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি তৈরী হয়। দেশীয় লোকেরা 
এই COA MIA ব্যবহার করে। 

(২) সাভানা বা তৃণভুমি। নিরক্ষীয় বনভূমির উত্তর ও 
দক্ষিণে__উভয় পার্থ ই বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। এই অঞ্চলের সুদান, 
কেনিয়া, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গা- 
নিকা,রোডেসিয়া,ট্রান্সভাল, 
নাটাল প্রভৃতি দেশ। এই 
অঞ্চলে উচ্চ বৃক্ষের সংখ্যা 
ক্রমশঃ কমিয়। তৃণভূমির 
বিস্তার বেশি হইয়াছে। 
এই সকল দীর্ঘ 
ঘাসযুক্ত তৃণভূমিকে আভান! 
(Savannah) বলে । মাঝে 
মাঝে বড় বড় বৃক্ষও দেখা 
যায়। বড় বৃক্ষের মধ্যে 
বাওবাব (Baobab) বৃক্ষ 
প্রধান। এই সকল তৃণ- 
ভূমিতে গর মেষ, হরিণ, নি 
জিরাফ, জেব্রা, সিংহ, হস্তী, তৈলতরু ও উহার ফল 
চিতাবাঘ, হায়েন| প্রভৃতি বিচরণ করে। কৃষির উপযোগী ক্ষেত্রে 
আবাদ হয়। পূর্ব আক্রিকায় জি-লি (Tsetse) নামে এক প্রকার 
বিষাক্ত পোকা আছে। উহার দংশনে আক্রিকার সুপরিচিত 
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মোহনিদ্রী (Sleeping sickness) নামক আতঙ্ককর ব্যাধি ঘটে ্ 
এই ব্যাধিগ্রস্ত রোগী প্রায়ই মৃত্যুর কবলে পতিত হয় । 

(২ক) নাতিশীতোষ্ণ Sight বা ভেল্ড | দক্ষিণ- ডি আক্রিকার 
মালভূমিতে ড্রাকেন্জ্বর্গের বৃষ্টিচ্ছার অঞ্চলে অল্প ও নিকৃষ্ট তৃণ- 


rs 


জাতীয় গুল্মভূমি অবস্থিত। এই তৃণভূমি ‘ভেন্ড’ (Veld) বা উচ্চ 


ভেল্ড' (High ৬০1৭) নামে পরিচিত । ইহা! মেষ ও টি 
বিচরণ-ভূমি | 
(৩) মরুভূমি। আফ্রিকার উত্তরাংশে সাহার! এবং দক্ষিণ- 
পৃশ্চিমাংশে কালাহারি মরুভূমি | সাহারার বালুকাময় প্রান্তরে মাঝে 
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মাঝে মরূদ্ধান আছে, পাহাডও আছে। এই সকল মরগ্ভানে জলাশয় 
বা ঝরণা আছে। ইহার জল পাইয়া খেজুর গাছ জন্মে। মরগ্ঠানে 
লোকের বসতি আছে। কোথাও চাষ-আবাদও হয়। উট ও 


shel ka 


সাভানা__জিরাফ ও জেব্রা চরিয়! বেড়াইতেছে 


উটপাখী এই অঞ্চলের প্রধান প্রাণী। কালাহারি মরুভূমিতে 
গুলাভূমিও দেখ! যায়। দক্ষিণ আক্রিকীয় উটপাখী পালনের বড় বড় 
ব্যবসায় আছে। 

(8) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। উত্তরে আটলাস অঞ্চলে ও 


ভুমধ্যসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণে কেপ কলোনির উপকূল অঞ্চলে 
২--২য় 
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নানাবিধ শম্য ও ফল জন্মে এখানে শীতকালে বৃষ্টি হর। এখানে 
নিবিড় বন নাই। অবিবাসীরা SAM করিয়া নানারূপ ফল ও 
ফসল উৎপন্ন করে। 


উটপাখীর পাঁলনাগার 


নীলনদ অঞ্চল__ইহা সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত হইলেও 
নীলনদের বন্যার ফলে উর্বর ও শম্তশালী। এখানে প্রচুর কার্পাস, 


ইচ্ষু ও ধানের আবাদ হয়। 
অধিবাসী 


আফ্রিকা এতদিন তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশ (Dark Continent) 
অর্থাৎ অজ্ঞাত ভূমি ছিল। উত্তরে দুর্গম সাহারা মরুভূমি, মহাদেশের 
প্রায় সর্বত্র খরস্রোতা নদী, উপকুলভাগে অস্বাস্থ্যকর জবার ও উচ্চ 


(eta জীব-জন্ত = 


২: L 


> হাতী ২ জেত্র! ৩ জিরাফ ৪ সিংহ ৫ বেবুন ৬ হরিণ ৭ গণ্ডার 
৮ Batt ৯ গরিলা ১* হিপোপটেমান ১১ কুমীর ১২. শিশ্পাঞ্তী 
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-প্রাটীর এবং অধিবাসীদের ; 'তি__এই সকল কারণে 


আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগের অধিকাংশই সভ্য মানবের অপরিজ্ঞাত ১ 


ছিল। অবশ্য উত্তর আক্রিকার উপকূলে ও মিশরে অতি প্রাচীন কাল 
হইতে সুসভ্য জন_দ ছল এবং মধ্যযুগ হইতে পুর্বআক্রিকায় ভারত- 
wala বণিকদের যাতায়াত ছিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে 
্যানলি, লিভিংষ্টোন, মঙ্গোপার্ক, বেকার, বার্টন প্রভৃতি দুঃসাহসী 
আবিষ্ধীরকদের চেষ্টায় আফ্রিকার অজ্ঞাত অভ্যন্তর ভাগ অনেকটা 
পরিজ্ঞাত হইয়াছে | 

আক্রিকার লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। ইহার বিরাট আয়তনের 
তুলনায় এই সংখ্যা অতি নগণ্য অর্থাৎ গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১৩ 
জন লোকের কম (ইউরোপে প্রতি বর্গমাইলে ১৪৫ জন)। অধিবাসীর৷ 
দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত__শ্বেতকায় ককেশীয় ও কৃষ্ণকায় feat 
উত্তর আক্রিকার বার্বারি রাজ্যের বাবারগণ (Berbers ), মিশরের 
মিশরীয়গণ, সোমালিল্যাপ্ডের সোমালিগণ এবং বেছুইন আরবীয়ের! 
ককেনীয় শ্রেনীর অন্তর্গত। সাহারার দক্ষিণস্থ অধিবাসীরা facet 
জাতীয় । ইহাদের মধ্যে কাক্রি, GA (Zulu), হটেণ্টট (Hatentot), 
পিগমী (Pigmy ), WE, বুশম্যান প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে। 
পিগমীরা খর্বকায়, ৪ বা ৪২ ফুটের বেশি লম্বা হয় না। 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বার্থলমিউ Crate, ভাক্কো-ডি-গামা প্রভৃতি 
পতুগীজ নাবিকেরা ভারতের পথ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া 
আফ্রিকার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের কিছু কিছু অংশ আবিষ্কার 
করেন। ইহার পর বিভিন্ন ইউরোগীয় জাতি বাণিজ্য করিতে যাইয়া 
আফ্রিকার উপকূলে বসতি স্থাপন করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় 


ema) এটি 


4 
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প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে ইংরেজগণ উহা 
অধিকার করে। এখানকার ওলন্দাজগণ বুয়র নামে পরিচিত। 
কেনিয়া, ট্যাঙ্গানিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মাদাগাস্কার, মরিশীস 
প্রভৃতি দ্বীপে বহু ভারতীয় বাস করে। 


আফ্রিকায় সাহারা ও কালাহারি মরুভূমিতে লোকবসতি সব চেয়ে 
কম এবং নীল নদ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশি। 


উৎপন্ন দ্রব্য 


(১) কৃষিজ দ্রব্য । মিশরে উৎকৃষ্ট তুলা চুর উৎপর হয়। 
মাকিন রাষ্ট্র, ভারত ও পাকিস্তান ব্যতীত আর 


S.C.ER.T, W.B. LIB 
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উৎপন্ন হয় না। মিশরে ও মরু অঞ্চলে খেজুর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও দক্ষিণ উপকূলে নানাপ্রকার ফল, গম, যব, 
Fol প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

(২) প্রাণিজ দ্রব্য। প্রাণিজ দ্রব্যের মধ্যে উটপাখীর পালক, 
পশুচ্ম, পশুলোম ও গজদন্ত Aleta | 

(৩) খনিজ দ্রব্য। অন্তরীপ প্রদেশেব কিম্বালি ও উহার 
চারিদিকে হীরকের খনি আছে। এখানে নীলবর্ণ প্রস্তরের মধ্যে 
হীরক teal যায়। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি হীরক এখানে 
পাওয়া যায় 

দক্ষিণ আফ্রিক! স্বর্ণের জন্য বিখ্যাত। ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায় 
মাবেল পাথরের মধ্যে স্বর্ণ শিরার ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে । মার্বল 
চূর্ণ করিয়া! স্বর্ণ বাহির করিতে হয়। জোহানেস্বার্গ, বার্বারটন, 
পিট্স্বার্গ ট্রান্সভালের এবং সল্স্বারি রোডেসিয়ার স্বর্ণখনির প্রধান 
কেন্দ্র। জোহানেস্বার্গ উইটওয়াটার্সর্যাণ্ডের বিশাল স্বর্ণ ক্ষেত্রের 
কেন্দ্র। ট্রান্সভালের ন্বর্ণথনি হইতে পৃথিবীর অর্ধেক স্বর্ণ উত্তোলিত 
হয়। গিনি উপকূলেও স্বর্ণ পাওয়া যায়। 

কয়লা রোডেসিয়া ও নাটালে চুর পাওয়া যায়। ইহা! ছাড়া 
আলভিরিয়ার লৌহ, বেলজিয়াম কঙ্গো ও অন্তরীপ প্রদেশে তাঅ, 
নাইজিরিয়ায় টিন এবং রোডেসিয়ায় সীসা ও ত্যাম্‌বেষ্টস্‌ পাওয়া 
যায়। দক্ষিণ আক্রিকার ছুই স্থানে প্াটিলাম নামক মূল্যবান্‌ ধাতু 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহারা ও কালাহারি অঞ্চলে প্রচুর লবণ পাওয়া 


যায়। 


আফ্রিকার বিভাগ 


বর্তমান কালে ইউরোগীয়দের মধ্যে ওলন্দাভগণই প্রথমে 
আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহার পর AR Me, ইংরেজ, 
ফরাসী, জার্মান, বেলজিয়ান, ইটালীয় প্রভৃতি আজ্রিকায় আগমন 
করে এবং মহাদেশটি ভাগ-বাটোয়ার। করিয়া লয়। বর্তমান কালে 
মিশর, লাইবেরীয়া ও আবিসিনিয়। ব্যতীত প্রায় সমগ্র আফ্ৰিকাই 
ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিদের অধীন | গত'মহাযুদ্ধের পর সাইরেনাইকাও 
স্বাধীন হইয়াছে ।  দক্ষিণ-আক্রিকার ওলন্দাজ অধিবাসীরা! বুয়র 
(Boer) নামে পরিচিত। ইদানীং পূর্ব ও দক্ষিণ আক্রিকায় 
আক্রিকানদিগের মধ্যে প্রবল জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে | 


প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় বিভাগ 
ভূমধ্যসাগরীয় ব। বার্বারি রাজ্যসমূহ (Barbery States) 
* রাষ্ট্র রাজধানী রাষ্ট্র রাজধানী 
মরক্কো! মরক্কো লিবিয়। 


টিউনিস্‌ টিউনিস. (১) টি'পলিটানিয়া িপলি 

আলজিরিয়া আলজিয়ার্স (২) সাইরেনাইকা . বেনগাজি 
নীল-অববাহকা 

মিশর কায়রো সুদান খাতুমি 

ইথিওপিয়া বা 

আবিসিনিয়া আদিস-আবাব। 
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পশ্চিম আফ্রিকা! (নিরক্ষীয় ও গিনি অঞ্চল ) 


রায়ো-ডি-অরো, গান্িযা, cite ate গিনি, সিয়েরা-লিওন 
(রাজধানী_ফ্রি টাউন), লাইবেরিয়া (রাজধানী__মন্রোভিয়া ), 
af উপকূল ও আসান্তি (রাজধানী__আক্রা ), নাইজেরিয়। 
(রাজধানী__লাগোস) এবং ফরাসী পশ্চিম আক্রিকা ও ফরাসী বিষুব- 
রৈখিক আফ্রিকা, বেলজিয়ান কঙ্গো! (রাজধানী-_লিওপোল্ডভিল ), 
এক্সোল। (রাজধানী__লোরাগ্ডা ) 


উত্তর-পূর্ব ate] .  দক্ষিণ-আফ্রিক। সন্মেলন 
রাজ্য রাজধানী রাজ্য রাজধানী 
ইরিত্রিয়া১ আসমারা উত্তমাশ। অন্তরীপ কেপটাউন 


সোমালিল্যা্ড (ফরাসী) fee নাটাল  পিটারমারিট জবর্গ 
» (বৃটিশ) বারবেরা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ব্লুমফন্টীন্‌ 
» (ইতালীয়)২ মোগাডিস্কু ট্রান্সভাল প্রিটোরিয়া 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফিকা। উইণগুহোক 


পুর্ব-সাভান। অঞ্চল 
রাজা রাজধানী রাজা রাজধানী 
কেনিয়া নাইরোবি নিয়াসাল্যাণ্ জোস্বা 
উগাণ্ডা এন্টেবে দক্ষিণ রোডেসিয়া  সেলিসবেরি 


ট্যাঙ্গানিকা  দার-এস-সালাম উত্তর রোডেসিরা লিভিংস্টোন 
পোতুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা লোরেন্সো-মার্কেস 


3 গত যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের কতৃত্বাধীনে আছে। 
২ গত বুদ্ধের পর হইতে ব্রিটিশ দোমালিল্যাণ্ডের সঙ্গে TS | 
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ভুমধ্যমাগরীয় বা বার্বারি রাষ্ট্রসমূহ 
উত্তর আক্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে তিনটি রাষ্ট্র 
(১) মরক্কো, (২) আলজিরিয়া, (৩) টিউনিস। এগুলি ফরাসীর 
অধিকারভুক্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বার্বার (Berber ) 
জাতীয় বলিয়া এই রাষ্টরত্রয বার্বারি রাষ্ট্র! নামেও পরিচিত। এই 
অঞ্চলকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায় ।--(১) উপকূলের 
উর্বর-ভূমি। এখানে শস্ত ও ফল প্রচুর হয়। উপকূলে যব, গম, 
Sl, জলপাই, কয়ল! প্রভৃতি এবং মালভূমিতে খেজুর উৎপন্ন হয়। 
(২) আটলাস পর্বতশ্রেনীর মধ্যবর্তী মালভূমি । (5) সাহারীয় 
মালভূমি । 
মরন্ধে। (Morocco)! ফ্রান্সের কত ত্বাধীন। অধিবাসীরা 
স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছে | FAVE ( Ceuta ) স্পেনের 
অধিকারে এবং ট্যান্জিয়ার (Tangier) আন্তর্জাতিক বন্দর । 
ক্যানাব্লাঙ্ক। ( Casablanca ) প্রধান শহর ও বন্দর । ফেজ ( Fez) 
বাণিজ্য-স্থান। মরক্কোর সুদৃশ্য ছাগ-চর্ম মরকো লেদার (Morocco 


leather) নামে সুপরিচিত | 
আলজেরিয়া (Algeria)! রাজধানী ও বন্দর আলজিয়াস? 


স্বাস্থ্য মনোরম। এদেশে খনি হইতে লোহা ও ফস্ফেট উত্তোলিত 
হয়। ফরাসীর। এদেশে অনেক রেলপথ খুলিয়াছে। 

টিউনিস (7:815)। রাজধানী টিউনিস। ইহার নিকটে 
প্রাচীন কার্থেজ ( Carthage ) নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। 

লিবিয়া (7,015 )। লিবিয়ার অধিবাসীরাও বার্বার জাতীয়। 
সেই জন্য ইহাও বার্বারি রাষ্ট্রসমূহের অন্তভূক্তি। ভূমধ্য সাগরের 
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উপকূল ব্যতীত অধিকাংশ স্থানই মরুভূমি। ইহা ইতালীর অধিকারে 
ছিল। লিবিয়া ছুই ভাগে বিভক্ত ।-_-(১)  টিপলিটানিয়া ও 
(২) সাইরেনাইকা।  টি,পলি-_টি.পলিটানিয়ার রাজধানী ও 
প্রধান বন্দর। বেনগাজি সাইরেনাইকার রাজধানী এবং তক্রুক 
বন্দর। টিপলিটানিয়া ইংরেজের কর্তৃত্বাধীন এবং সাইরেনাইকা 
স্বশসিত | 
নীল অববাহিকা 

নীলনদ এবং উহার উপনদী gala, আটবারা ও বহর-এল- 
গজল একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিধৌত করিতেছে । এই অঞ্চলে মিশর, 
সুদান ও আবিসি নয়ার fears পড়িয়াছে। হোয়াইট নীল ও ব্লু 
নীল__এই ছুই উপনদী খাতুমের নিকট নীলনদের সহিত মিলিয়াছে। 
খাতুমের দক্ষিণ অঞ্চল সাভানা তৃণভূমি, এবং উহার উত্তর অঞ্চল 
হইতে নীলনদ মরুভূমির মধ্য দিয়। চলিয়া ভূমধ্যসাগরে পতিত 
হইয়াছে। 

মিশর 

মিশরের উত্তরে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে সুদান, উত্তর-পূর্বে 
প্যালেস্তাইন, পুর্বে লোহিত সাগর এবং পশ্চিমে লিবিয়া ও সাহারা | 
মিশরের আয়তন ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার বর্গ মাইল অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের 
সমান এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের তিন গুণ। ইহার পনর ভাগের 
চৌদ্দ ভাগই মরুভূমি এবং আবাদি জমি মাত্র ১৮ হাজার বর্গ মাইল। 
কাররোর দক্ষেণে একটি রেখা টানিলে উহার উত্তরাংশকে fry (উত্তর) 
মিশর বা বদ্বীপ অঞ্চল এবং দক্ষিণাংশকে দক্ষিণ মিশর বা নীল 
উপত্যক! বলা হয়। 


পা 


১৫৩০ হইতে ৬০০০ ফুট |] 
১৫০০ ফুটের Aca 


Le 0৮৮৮ 
আও নিন য়া 
১ রর 
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মিশর এখন স্বাধীন রাষ্ট্র । মিশরে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১৯৫৩)। ইহ! একটি মরুময় দেশ এবং আয়তনে 
দাক্ষিণাত্যের সমান। নীল নদ ইহার ভিতর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে 
প্রবাহিত | 

Garage wares, ফিকে সবুজ নীলনদ, হল্দে নগ্ন পাহাড়, 
উজ্জল সূর্যালোক ও গাঢ় নীল আকাশ-__সব-কিছু মিলিয়া মিশরের 
এক অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটায়! তুলিয়াছে। দৃশ্যের বৈচিত্র্য নাই, কিন্ত 
রঙ্গের বৈচিত্র্য অপূর্ব | 


মিশরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 


নীল উপত্যকা । মিশরের বৈশিষ্ট্য উহার নীলনদ এবং মরুভূমি | 
নীলনদ না থাকিলে মিশরকে সাহারার অন্য অংশ হইতে পৃথক করা 
যাইত all সিদ্ধুনদ না থাকিলে সিন্ধুদেশ মরুভূমিতে পরিণত 
হইত, নীল নদ না থাকিলে মিশরেরও সেই অবস্থা ঘটিত। নীলনদের 
দৈর্ঘ্যের এক-চতুর্থাংশ মাত্র মিশরের মধ্যে অবস্থিত। নীলনদ 
মরুভূমি ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং উহারই বাধিক প্লাবনে 
আবিসিনিয়। মালভূমি হইতে আনীত সারবান্‌ পলিদ্বার৷ নীল 
উপত্যকা ও নীল বদ্বীপ উর্বর ও শস্তশ্তামল হইয়াছে। নীল 
উপত্যকার দক্ষিণাংশ সরু এবং উহার উভয় art অনুচ্চ পর্বত 
মরুভূমির সীমারূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নীলনদ মিশরের ভিতর 
দিয়া উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। নীল উপত্যকা দশ মাইল প্রশস্ত সুদীর্ঘ 
ভূমিখগ্ু। ইহাই মিশরের জনবহুল অংশ । এখানে প্রতি বর্গ মাইলে 


১০০০ লোক বাস করে। 


cai 
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নীল বদ্বীপ । ৩০* উঃ অক্ষাংশে কায়রো অবস্থিত। এখান 
হইতে বদ্বীপ আরন্ত হইয়াছে । উহ সমুদ্রের দিকে ঢালু হইয়া 
গিয়াছে। এই পলিময় বদ্বীপ মিশরের সর্বাপেক্ষা, উর্বর ভূমি। 
নীলনদের শাখা-প্রশাখা ও কতকগুলি খাল জালের মতো৷ ইহাকে 
ঘিরিয়! রাখিয়াছে। ইহার সমুদ্র-প্রান্তে নীচু বালির পাহাড় এবং 
সারি সারি হ্রদ ও লবণাক্ত জলাভূমি আছে। 

at বদ্ধীপের সমুদ্র-প্রান্তের হুদ গুলি (ইহাদিগকে লেগুন বলে) 
সবই অগভীর । উহাদের মধ্যে মেনজালা হ্রদ সবচেয়ে বড় । উহাতে 
যথেষ্ট মাছও পাওয়া AA Was যোজকে তিমসা হুদ এবং বৃহৎ ও 
ক্ষুদ্র বিটার ae অবস্থিত। ইহ! ছাড়া পশ্চিমের মক্ুভূমিতেও 
কয়েকটি হুদ আছে। উহাদের মধ্যে বিরকত কারুন নামে ফাযুম 
অঞ্চলের স্বাছু জলের বড় BM বিখ্যাত | 

উচ্চ মরুভূমি ( desert plateau )। দক্ষিণ সীমান্ত হইতে 
উত্তরে বদ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র মিশর দেশে নীল উপত্যকার উভয় পার্শ্বে 
উচ্চ মরুভূমি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। নীলনদ ও লোহিত সাগরের মধ্যে 
আরব মরুভুমি। নীলনদের পশ্চিমে সীমাহীন সাহার!। উহার 
দক্ষিণাংশের নাম লিবিয়। মরুুমি 1 পশ্চিমের মরুভূমিতে মাঝে মাঝে 
বালুকাময় পাহাড় থাকায় যাতায়াতের পথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে | 

FHT (oasis) | পশ্চিমের মরুভূমিতে পাঁচটি বড় বড় মরগ্যান 
আছে। এই মরুময় মালভূমির মাঝে মাঝে নিয়ভূমি আছে, সেখানে 
প্রচুর জল থাকায় এই মরূগ্ভানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের 
কয়েকটি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। অনেক প্রাচীন মন্দিরাদি 
সেখানে আছে । 
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দিনাই উপদ্বাপ । ইহা একটি ত্রিভুজাকুতি অন্ধর্বর মরুময় উচ্চ 
মালভূমি । মাঝে মাঝে নীচু পাহাড় আছে। 

জলবায়ু। মিশরের বেশির ভাগই কর্কট ক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত। 
মরু অঞ্চল বলিয়া এখানে দিন উষ্ণ এবং রাত্রি শীতল । ভূমধ্য সাগরের 
তীরবর্তী সরু অঞ্চল ছাড়! সমগ্র মিশরে বৃষ্টিপাত নাই বলিলেই চলে | 
' মিশরে কয়েকটি নৈসগিক বৈচিত্র্য দেখ। যায়। এখানে বার মাসই 
উত্তরের হ ওয়! বহে। ইহ! al থাকিলে এদেশে লোকের বাস করা 
অসহ্য হইত। বসন্তকালে উষ্ণ বালির ঝড় বহে। ইহাকে ‘খামনিন’ 
বলে। ইহা ছাড়া ঘুিবাত্যার কলে আকাশচুম্বী বালুকাস্তম্ত সৃষ্টি হয়। 
আর একটি অদ্ভুত দৃশ্য মরাচিকা। অনেক সময় মনে হয় মরু- 
ভূমিতে সত্যই যেন জলাশয় ও খেজুর গাছ শোভা পাইতেছে । অথচ 
যতই কাছে যাইবে, দেখা যায় ততই Gai দূরে Alaa যাইতেছে I 

অধিবাসী । মিশরের লোকসংখ্যা ১ কোটি ৯৫ লক্ষ । চারি 
ভাগের প্রায় তিন ভাগ লোকই কৃবিজীবী। উহাদিগকে ‘ফেলাহিন'’ 
বলা হয়। অধিবাসীরা অধিকাংশ মুসলমান। কস্ট নামক 
্রীষ্টানদের সংখ্যাও কম নহে। মরুভূমিতে বেছুয়িন আরব এবং 
আলেকজান্দ্রিয়| প্রভৃতি শহরে গ্রীক, সিরিয়ান, ইতালীয়, ফরাসী ও 
ইংরেজ প্রভৃতির! ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বসবাস করে। কায়রোতে কিছু 
ভারতীয় ব্যবসায়ীও আছে 

জীবজন্ত। উট ও গাধা এদেশে খুব বেশি দেখা যায়। মহিষ, 
ভেড়া, ঘোড়া Agee আছে। বন্য জন্তু কম। 

উৎপন্ন way) কৃষি মিশরের প্রধান অবলন্বন। নীলনদের বন্যার 
জলে সারবান্‌ পলি পড়িয়া উপত্যকা-ভূমি উবর হয় এবং ফলে প্রচুর 
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শস্ত উৎপন্ন হয়। নীলনদে কতকগুলি প্রপাত ( cataract ) 
আছে। নীলনদে কতকগুলি বাঁধ বাঁধিয়া খরস্রোত গ্রপাত ও 
বন্যার জল আটক করিয়া কৃষিকার্ষে ব্যবহৃত হয়। এই বাঁধের 
মধ্যে আসোয়ান বাধ ( Aswan ) ও ম)াকবর বাঁধ বিখ্যাত | 


আনোয়ান বাধ 


তুল। উৎপাদনে মিশর পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানীয়। প্রতি একরে 
এদেশে সবচেয়ে বেশি তুলা জন্মে এবং ইহা লম্বা আশযুক্ত তুলা । 
wal নিয় মিশরে সবচেয়ে বেশি আবাদ হয়। তুলার পরই আখের 
চাষ। আখের আবাদ প্রধানতঃ দক্ষিণ মিশরে হয়। ইহ ছাড়া 
ভুটা, যব, ধান, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

উদ্ভিজ্জ। মিশরে অরণ্য নাই। গাছের মধ্যে খেজুর গাছ 
প্রচুর দেখা যায় এবং উহার আবাদও যথেষ্ট । খেজুর একটি প্রধান 
খাচ্ঠ ও রপ্তানি দ্রব্য। ফায়ুম অঞ্চলে আঙ্গুর এবং গোলাপ ফুলের 
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যথেষ্ট আবাদ হয়। ইহা ছাড়া কমলা-লেবু, ডুমুর, কলা প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়। 

শিল্প ও বাণিজ্য । তুলা রপ্তানির জন্য বহু বীজনিন্কাশন যন্ত্র ও 
প্রেস আছে। সূত তৈয়ারীর কল বেশি নাই, কিন্তু চিনির কল খুব 
বড়। চাউলের কল, ময়দার কল, বিলাতি মাটির কারখানা, সিগারেট 
তৈয়ারীর কারখানা প্রভৃতি আছে । হস্তশিল্পের মধ্যে কার্পাস ও 
রেশমের কাপড় তৈরারী হয়। মৃৎশিল্প বিখ্যাত। মিশরের প্রধান 
রপ্তানি দ্রব্য তুলা, তুলাবীজ, চিনি, সিগারেট, পেঁয়াজ প্রভৃতি এবং 
প্রধান আমদানি দ্রব্য কার্পাস দ্রব্য, করলা, লৌহ, কাঠ, তামাক, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি । প্রকৃত পক্ষে তুলার উপরই মিশরের আথিক 
উন্নতি নির্ভর করে। 


পিরামিড ও Peay 


পুরাকীতি। মিশর প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি । পাঁচ হাজার 
বছর পূর্বেও মিশর সুসভ্য ছিল। সেই সময়ের বিশালকায় পিরামিড 
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ও Pray এবং বিরাট অট্টালিকা, মন্দির, মৃতি প্রভৃতি এখনও 
আমাদের মনে অপরিসীম বিস্ময় জন্মায়। পিরামিড গুলি মিশরের 
রাজাদের পাথরে-তৈরী সমাধি-মন্দির এবং ক্ষিংকৃস মন্ুষ্য-মুখ ও পণ্- 
দেহ পাথরের মুতি। কায়রোর ৮ মাইল পশ্চিমে গিজে (Gijeh) 
নামক স্থানে ইহারা অবস্থিত। পিরামিড ও fea পৃথিবীর 
সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম । পিরামিড গুলি যেখানে অবস্থিত তাহার 
নিকট কোন পাহাড়-পৰত নাই। লক্ষ লক্ষ লোক বহু বৎসর 
পরিশ্রম করিয়। বড় বড় পাথর আনিয়া এগুলি নির্মাণ করিয়াছে | 
প্রাচীন এঁতিহাসিক স্থানের মধ্যে ফ্যারাওদের রাজধানী মেস্ফিস্‌, 
থিব স্‌, হেলিওপোলিস, লুক্সর প্রভৃতি বিখ্যাত ছিল। 

নগর। কায়রো! (Cairo)—ateetal ও প্রধান শহর, নীল- 
বদ্বীপের শীর্ষবিন্দুতে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের সীমারেখায় অবস্থিত। 
মুসলমানদের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র আল্‌-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এখানে 
অবস্থিত । ইহ| আন্তর্জাতিক বিমানপথের একটি প্রধান ঘাঁটি । 
আলেকজান্দ্িয়। (Alexandria) মিশরের সর্বপ্রধান বন্দর। রোজেটা 
(Rosetta) ও ড্যামিয়েট। (Damietta) বন্দর, নীল বদ্ীপের দুই 
প্রান্তে অবস্থিত | 

পোর্ট সৈয়দ (Port Said) স্বুয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে এবং 
সুয়েজ (Suez) উহার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। জাহাজের কয়লা 
লইবাঁর বন্দর। ইহাদের রাজনৈতিক মূল্য খুব বেশি। স্থায়েজ 
খালের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইসমাইলিয়। শহর। পশ্চিমের মরগানের 
রাজধানী মদীনাত-এল ফায়ুম শহর অনস্থিত। alge দক্ষিণ 
মিশরের একটি বড় বাণিজ্যস্থান। আদোয়ান__নীলনদের প্রথম 
প্রপাতের পাদদেশে অবস্থিত । 


৩-__২য় 


QCIF খাল__-১৮৬৯ সালে 
করাসী ইঞ্জিনিয়ার ডি. লেসেপস্‌ 
প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ খাল 
খনন করেন। ইহা প্রায় ৩৩ 
ফুট গভীর। এই খালটি 
স্থরেজ খাল কোম্পানীর । 
ইহার অংশীদার ফরাসী ও 
ই:রেজগণই বেশি। এশিয়া 
ও ইউরোপের সমুদ্রপোতের 
প্রধান ও সংক্ষিপ্ত পথ এই 
খালের মধ্য দিয় । 


বাতায়াত__ এশিয়া ও 
ইউরোপের বানিজাপথে অবস্থিত 
বলিরা প্রাচীন কাল হইতে 
মিশর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘণটি। 
নদী, খাল, সমুদ্র ও রেলপথ 
মিশরে যাতায়াতের প্রধান 
উপায়। বদ্বীপ অঞ্চলে রেলপথ 
এবং দ'ক্ষণ মিশরে নদী ও 
রেলপথ যোগে যাতায়াত ও 
বানিজ্য চলে। এদেশে তিন 
হাজার মাইল রেলপথ আছে। 
আলেকজান্দ্রিণা ও পোর্ট 
সৈয়দ হইতে রেলপথ কায়রো 
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গিয়াছে। কায়রো হইতে রেলপথ নীলনদের গতিপথে আসোয়ান 
পর্যন্ত গিয়াছে । আসোয়ান হইতে স্টীমার নীলনদ দিয়া সুদানের 
দক্ষিণ সীমান্ত শহর ওয়ার্ি-হাল্কা যাতায়াত করে। সেখান হইতে 
রেলপথ খাতুম ও সুদানের অন্যত্র গিয়াছে। মরুপথে শত শত উটের 
এক-একটি বহর পণ্য ও যাত্রী বহনের একমাত্র Betty | 
সুদান (Sudan) ' 
সুদান মিশরের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা! ইংরেজের ay aaa 
ছিল। বর্তমানে ইহা স্বায়ত্ত-শাসিত দেশ (১৯৫৩ হইতে ) এবং 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসন পরিচালনা করেন ।* সুদানের 
আয়তন ৯২ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ ভারতের $ অংশ এবং ইউরোপের 
ও অংশের সমান। কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষ। সুদানের 
উত্তরাংশ মরু অঞ্চল এবং দক্ষিণাংশ সাভানা তৃণ-ভূমি। ব্লু নীলের 
Gata বাঁধ হইতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে | ইহার ফলে খামের 
দক্ষিণ অঞ্চলে কার্পাস চাষ যথেষ্ট হয়। দক্ষিণের বনভূমিতে রবার, 
মেহগনি, গঁদ ও হস্তিদন্ত সংগৃহীত হয়। সুদান তুলা ও গঁদ 
যথেষ্ট রপ্তানি করে। 
খাতুমি (Khartoum) বু নীল ও হোয়াইট নীলের সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত, সুদানের রাজধানী। এখান হইতে লোহিত সাগরের 
তীর্থ বন্দর পোর্ট সুদানে রেলপথ গিয়াছে। ওমদ্ুরমান খাতুর্মের 
বিপরীত দিকে নীলনদের তীরে অবস্থিত পুরাতন রাজধানী | 
ওয়াদি-হালফ। মিশরের সীমান্ত শহর। বারবার ছোট শহর। 


* সুদানের এই প্রথম নির্বাচন-কমিশনের সভাপতি ছিলেন ভারতীয় নির্বাচন-কমিশনার, 
শ্রীহকুমার নেন। 
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ইথিওপিয়া (Ethiopea) বা আবিজিনিয়া (Abyssinia) 

Sal বন্য পার্বত্য দেশ। ইহা একটি উচ্চ মালভূমি। , 
এখানকার টান! হুদ হইতে GAT নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । ইহার 
সমাট ও অধিবাসীরা গ্রীষ্টান। এখানে কৃষি অপেক্ষা পশুচারণই 

প্রধান উপজীবিকা। ইহার রাজধানী আদিস-আবাবা (Addis 
Ababa) ফরাসী বন্দর জিবুতির সহিত রেলপথদ্বার! সংযুক্ত । ইহার 
লোকসংখ্যা ১২ কোটি ও আয়তন ৩২ লক্ষ বর্গ মাইল। এদেশে প্রায় 
এক হাজার ভারতীয় আছে । ভারতীয় কাপড় এখানে যথেষ্ট চলে | 
এখানকার ভারতীয়গণ অধিকাংশই কাপড়ের ব্যবসায় করেন। 
| সোমালিল্যাণ্ড ও ইরিত্রিয়! 

fafam (Eritrea) এবং ইতালীয়, a4 ও ফরাসী 
সোমালিল্যাণ্ড একত্রে আফ্রিকার পূর্বোত্তর প্রান্তে একটি শৃঙ্গাকৃতি 
ভূমিখণ্ড (Horn of Africa) রচনা করিয়াছে। সোমালিল্যাণ্ডের 
‘ভূমি নিকৃষ্ট ও তৃণময় | এখানকার অধিবাসীরা যাযাবর, পশুপালনই 
ইহাদের উপজীবিকা। ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের প্রধান নগর ও বন্দর 
জিবুতি (Jibuti) | লোহিত সাগরের মুখে পাহাড়িয়া পেরিম দ্বীপটি 
ইংরেজের অধিকারে | ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী হারগেইজ। 
(Hargeiza) ও বন্দর বারবারা। ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের 
‘রাজধানী মোগাডিস্থ | গত মহাযুদ্ধের পর ইহা ব্রিটিশ সোমালি- 
ল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়াছে। 

ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারা ও প্রধান বন্দর মাসাওয়। 
(Massawa)! ইহা! পূর্বে ইতালীর ছিল, এখন ইংরেজের 
শাসনাধীন । 
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পুর্ব সাভানা অঞ্চল 

পূর্ব আফ্রিকার দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগ_-(১) হুদ অঞ্চলের 
আশে-পাশে উচ্চ মালভূমি, (২) মালভূমি ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী 
নিয় উপকূল ভূমি | 

উচ্চ মালভূমি সাধারণতঃ ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফুট উচু। 
এই অঞ্চল দিয়াই গ্রস্ত উপত্যকা! চলিয়া গিয়াছে এবং উহার দুইটি 
বাহুর মধ্যে বিখ্যাত হৃদগুলি 
অবস্থিত। ভূভাগ বসিয়া গিয়। 
যেমন লোহিত আগর স্থ্টি 
হইয়াছে, এই গ্রস্ত উপত্যকাঁও 
সেই ভাবে স্থষ্টি হইয়াছে। 
ভিক্টোরিয়া হ্রদ ব্যতীত সমস্ত 
হ্রদই এখানে অবস্থিত। মালভুমির 
জলবায়ু মনোরম এবং ভূমি উর্বর | 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কার্পাস। 
প্রতি বছর যথেষ্ট তুলা রপ্তানি 
হয়। ভুট্টা প্রধান খাগ্ঠ-ফসল। 
ইহা গবাদি পশুর চারণভুমি | 

নিয় উপকূল-ছুমি faz, গরম 
ও অন্বাস্থ্যকর। এখানে অনেক বন ও জলাভূমি আছে। সাগর-তীরে 
নারিকেল গাছ জন্মে। রবার ও SR উৎপন্ন হয়। 

জাঞ্জিবর দ্বীপ মসলার oy বিখ্যাত। ধান এখানকার প্রধান 
UIT! ইহার দেড় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১৪ হাজার ভারতীয়। 
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(১) Gate! (Uganda) 


ইহার ভাঁয়তন ১ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ, 
তন্মধ্যে ৩৪ হাজার ভারতীয় | এখানে গরম খুব বেশি নয়। তুলা, 
কোকো ও তামাক প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজধানী এণ্টেবি, 
ভিষ্টোরিয়া হুদের তীরে। কাল্পালা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। 


(২) কেনিয়া 

কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকায় ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। 

মাউট কেনিয়া নামক আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহৎ শৃঙ্গের নাম 
অনুসারে ইহার নাম কেনিয়া হইয়াছে। নিরক্ষরেখা ইহার মধ্য 
ভাগ দিয়া গিয়াছে। কেনিয়ার উপকূলের সমষ্থুমি অপ্রশস্ত, জলবায়ু 
Bw) এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অভ্যন্তরের ভূমি ক্রমশঃ উচ্চ 
হইয়া! গিয়াছে | 

উপকৃলভূির উত্তর ও পশ্চিমের একটি বিস্তৃত অঞ্চল অন্ুর্বর 
মরুভূমি । কেনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ পার্বত্য ও উপত)কাময়। 
ইহার জলবায়ু উত্তম এবং এখানে কতকগুলি নদী আছে। কেনিয়ার 
পশ্চিমাঞ্চলে গ্রস্ত উপত্যকা | 

উচ্চভূমিগুলি শ্বেতাঙ্গদের অধিকারে । সেখানে অন্যদের 
বাসাধিকার নিষিদ্ধ। কেনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিখ্যাত ভিক্টো রয় 
হদ ও. উত্তর-পশ্চিমে রুডল্ফ হুদ অবস্থিত । হুদ-অঞ্চল 
উষ্ণ | 

উপকূলের নিয়তৃমি অধিকাংশই অরণ্যে আবৃত। এই অরণ্য 
অঞ্চলে বাওবাব প্রভৃতি বড় বৃক্ষ দেখা যায। ইহার আবাদি 
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অঞ্চলে ধান, ইক্ষু ও নারিকেল প্রচুর জন্মে | পশ্চিমের উচ্চ মালভূমি 
হি অঞ্চল সাভানার অন্তর্গত। এই 
বৃক্ষবিরল তৃণভূমিতে গরু, মেষ, 
ছাগ প্রভৃতি পালিত হয় 
জেব্রা, হরিণ, জিরাফ, বাঘ, সিংহ, 
মহিষ, গণ্ডার, হিপোপটেমাস 
প্রভৃতি বহু রকম. জন্ত কেনিয়ায় 
দেখা যায়। 


দিসল গাছ কাটা হইতেছে, কলের সাহাযে৷ উহার পাতা হইতে আশ তৈরী হয় 
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কৃষির উপর কেনিয়ার প্রধান নির্ভর। কফি, ভুট্টা ও সিসলের 
আবাদই সব চেয়ে বেশি। সিসলের আঁশ হইতে দড়ি প্রভৃতি তৈরি 
হয়। Sxl ছাড়া গম, যব, আলু, ইক্ষু, তামাক, নারিকেল, তুলা 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অনেক ভারতীয়ও এখানে চাব-আবাদ 
করে। 

কেনিয়ার আয়তন প্রায় ২২ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫৪ 
লক্ষ; তন্মধ্যে ভারতীয় প্রায় এক লক্ষ। AS জাতীয় নিগ্রোর! 
এখানকার প্রধান অধিবাসী । সোমালি, আরব প্রভৃতি এবং 
কিছু সংখ্যক ইংরেজও আছে। ভারতীয় উপনিবেশ বহু পুর্ব হইতেই 
এখানে ছিল। কিন্তু ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এবং রেলপথ 
খোলার সময় দলে দলে ভারতীয় এখানে আসে । ভারতীয়গণ কৃষি, 
বাণিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি বহুবিধ কার্য করিয়া থাকে । কোন 
কোন মন্ত্রীর পদেও ভারতীয় আছে। স্থানীয় ইংরেজ গবর্ণমেন্টের 
বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ফলে সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকাতে 
আফ্রিকান ও ভারতীয়গণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা! যায়। আফ্রিকাবাসী 
কিকুয়ুগণের মাউ মাউ আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল | 

নাইরোবি কেনিয়ার রাজধানী । মোত্বাসা ইহার বন্দর, 
ভারত মহাসাগরের তীরে। ইহার প্রশস্ত পোতাশ্রয়ে বৃহত্তম 
জাহাঁজও যাতায়াত করিতে পারে। বন্দরটি বোস্বাইর ন্যায় 
একটি দ্বীপে অবস্থিত। মোস্বাস| হইতে একটি দীর্ঘ রেলপথ সেতুর 
উপর দিয়! মহাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং ভিক্টোরিয়া হুদের নিকট 
দিয়া উগাণ্ডার ভিতরে চলিয়া গিয়াছে । ভিক্টোরয়া হুদের তীরে 
Peay বন্দর | 


৪২ মধ্যশিক্ষ। ভূগোল 


(৩) ট্যাঙ্গানিকা (Tanganyika) 
পূর্বে জার্মানদের ছিল। এখানে কিলিমানজাঁরে! পর্বত ও 
ট্যাঙ্গানিকা হুদ অবস্থিত । ইহার লোকসংখ্যা ৭৪ লক্ষ, তন্মধ্যে 
৪৬ হাজার ভারতীয়। তুলা ও কফি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য I 
ইহার রাজধানী দার-এস্‌-সালাম, পুর্ব উপকূলের বৃহত্তম বন্দর। 
(8) রোডেসিয়া (Rhodesia) 
ইহা একটি মালভূমি। জান্বেসী নদী এই দেশকে উত্তর 
- রোডেসিয়া ও দক্ষিণ রোডেসিয়া নামে বিভক্ত করিয়াছে। 
রোডেসিরা হইতে কেপ. টাউন পর্যন্ত রেলপথ আছে। লিভিংস্টোন 
জান্বেসী-তীরে উত্তর রোডেসিয়ার রাজধানী । ক্রোকেনহিল উত্তর 
রোডে সিয়ার খনি-অঞ্চলে অবস্থিত । সেলিস্বেরী (Salisbury) দক্ষিণ 
রোডেসিয়ার রাজধানী । এখানে ও বুলাওয়ায়োতে (Bulawayo) 
স্বরণ-খনি আছে। এদেশে প্রায় ৭ হাজার ভারতবাসী আছে। 
(৫) নিয়াসাল্যাণ্ড (Nyasaland) 
রাজধানী জোম্বা। ব্লাণ্টায়ার (Blantyre) বড় শহর, রেল 
লাইন দ্বারা যুক্ত। এখানে ৪ হাজার ভারতবাসী আছে। 


(৬) cate sis পুর্ব ভাক্রিকা ( a1 মোজান্বিক) 
এখানে তিনটি জমুদ্র-বন্দর বিখ্যাত_-(১) লোরেন্দে! মার্কেস 
(Lorenco Marques), (>) বেইরা (Beira), (¢) fave 
(Chirde)| ইহারা কেবল পোতুগীজ পুর্বআফ্িকার নয়, 
রোডেপিরা, নিয়াসাল্যাণ্ড, ট্রান্সভাল প্রভৃতি দেশেরও বন্দর | 
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দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন 
(Union of South Africa) 


নাটাল, অন্তরীপ প্রদেশ, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভাল__এই ৪টি 
দেশ লইয়া স্বায়ত্তশাসিত 'দক্ষিণ আফ্রিক1 ইউনিয়ন’ গঠিত হইয়াছে | 
ইহার সঙ্গে আগেকার জামান দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা যুক্ত হইয়ীছে। 
ইউনিয়নের আয়তন 'পৌণে পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল__ভারতের প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ ( ইহাতে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ধরা হয় নাই )। 
ইহার লোকসংখ্য। > কোটি ২৪২ লক্ষ । অধিবাসীদের মধ্যে কাক্রি 
এখানে প্রায় ২৬ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ এবং পৌনে চারি 
দক্ষিণ আফ্রিকা-সম্মেলনের সীমানার মধ্যে 
পার্শ্ববর্তী কেচুয়ানাল্যাণড ও সোয়াজিল্যাও 


ও জুলুরা প্রধান | 
লক্ষ ভারতীয় আছে | 
অবস্থিত বাস্থুটোল্যাণ্ড এবং 
ইংরেজ-আশ্রিত রাজ্য | 

ভ্রিটোরিরা সম্মেলনের রাজধানী, fee ইহার বিধান-সভা 
কেপ. টাউনে বসে। 

দক্ষিণ আফ্রিকার দুইটি 
নিন্ম তীরভূমি। আক্রিকার মালভূমির উচ্চতম অংশ এই প্রদেশে | 
উহ| ৩০০০ ফুট উচ্চ এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তীয় অঞ্চল প্রায় AI 
৬০০০ ফুট উচ্চ। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকাই একটি উচ্চ 


মালভুমি। নিয় তীরভু 
পশ্চিমঘাট পর্ব তাশ্রেণী যেমন দা 
আলাদা পর্বত নয়, সেইরূপ 
মালভূমিরই উচ্চতম প্রান্তরেথা | ড্রাকেন্সবর্গ (Drakensberg) ও 


প্রাকৃতিক অংশ_(১) উচ্চ মালভূমি ও 


মি অতি অন্ধ স্থান জুড়িয়া আছে। ভারতের 
ক্ষিণাত্য মালভূমিরই উচ্চ-সীমারেখা, 
দক্ষিণ আফ্রিকার পবতশ্রেনীও 
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স্র্মবর্ (Stormberg) পর্বত এই অঞ্চলে অবস্থিত। মালভূমি 
পূব হইতে পশ্চিমে ঢালু এবং অরেঞ্জ (Orange) নদী ও 
উহার উপনদী ভাল (Vaal) দ্বারা বিধৌত। এই মালভূমির 
দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগ_(১) মরু বা অরুপ্রার অঞ্চল। ইহা 
মালভূমির পশ্চিমার্ধ জুড়িয়া অবস্থিত। (২) ভেল্ড বা উচ্চ ভেল্ড 
( High Veld—ত্ণভূমি ) | 'মালভুমির পূৰাৰ্ধ এই উচ্চ তৃণভূমি 
জুড়িয়া আছে। পশমের জন্য মেষ্চারণ এখানকার বড় ব্যবসায়। 
BU প্রধান WT! এই অঞ্চলেই স্বর্ণ, করলা ও হীরকের 
খনিগুলি অবস্থিত। ভেল্ড অঞ্চলের দক্ষিণ-পর্বে নাটালের পাহাড়িয়া 
ভূ-ভাগ। 

এই উচ্চ মালভূমি ধাপে ধাপে নীচে উপকূল-ভূমিতে নামিয়া 
আসিয়াছে। এইরূপ ছুইটি ধাপ বড় কারু (Great Karroo) 
ও ছোট কারু (Little Karroo) নামে পরিচিত। ইহা এক 
প্রকার গুল্মভূমি বলিলেই হয়। মেষপালন এস্থানের প্রধান 
উপজীবিকা। 

(২) উপকুল ভূমির দুইটি বিভাগ--(১) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
ও (২) দক্ষিণ-পূব অঞ্চল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল আফ্রিকার 
একেবারে দক্ষিণ উপকূলে কেপ টাউনের চতুষ্পারসস্থ ভুভাগ | ভূমধ্য- 
সাগরীয় জলবায়ু বলিয়া এখানে গম, যব, আন্দুর, পিচ, কমলালেবু 
প্রভৃতি জন্মে। দক্ষিণ-পূর্ব উপকুল-অঞ্চলের আয়ন বায়ু গ্রীষ্মকালে 
( অথাৎ নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ) বৃষ্টি আনে । এখানে ইনু 
তামাক ও খাচ্ঘ-শস্তাদি জন্মে। এখানে বহু ভারতীয় বাসিন্দা 
আছে। 


— 
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(১) Seats অন্তরীপ প্রদেশ 
(Province of the Cape of Good Hope) 

ইহাকে সংক্ষেপে অন্তরীপ প্রদেশ বা কেপ কলোনি বলে। 
ইহা আফ্রিকার সবদক্ষিণস্থ অঞ্চল। ইহার আয়তন পৌণে তিন 
লক্ষ বর্গমাইল (অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের আয়তনের পাঁচ 
ভাগের তিন ভাগ )। ইহার লোকসংখ্য। প্রায় 8৪ লক্ষ। ইহার 
তিন দিকেই সমুদ্র। ভারত মহাসাগর ও আটলার্টিক মহাসাগর 
ইহার উপকূল ধৌত করিতেছে । এখানে শীতকালে (মে-অক্টোবর) 
বৃষ্টি হয়। গমের চাষ এখানে যথেষ্ট হয়। যব, aga, পিচ, 
কমলা-লেবু, VE, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয় (38 পৃঃ) | 

অন্তরীপ প্রদেশের দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগ-_-(১) প্রথমটি 
অভ্যন্তরের উচ্চ মালভুমি ; ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমির অংশ। 
এই মালভুমির উচ্চতা গড়ে ৩০০০ ফুট । ইহা ঢেউ-খেলানো 
এক দিগন্ত-বিস্তত উচ্চ মালভুমি__মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
পিঙ্গল পাহাড়। দিনের বেল! তীব্র স্ুর্ধালোকে এই we পিঙ্গল 
অবারিত দিগন্তের দৃশ্যে চোখ ঝলসিয়! যাঁয়। কিন্তু সুর্ধাস্ত সনয়ে 
কোন্‌ যাদুকরের তুলিকাম্পর্শে কোমল ও উজ্জল বিচিত্র রঙের এক 
অপূর্ব দৃশ্যপট দেখ! দেয়। ইহার নৈশ শোভা অবর্ণনীয়। 

এই মালভুমির সীগান্তরেখায় উপকূলের প্রায় সমান্তরাল ভাবে 
একটি পৰ্বতশ্ৰেণী অবস্থিত। উহা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে 
পরিচিত ( যথা--ড্রাকেন্সবর্গ, উর্মবর্গ, নিউভেল্ড প্রভৃতি )। 

(২) দ্বিতীয়টি মালনুমির প্রান্তীয় পর্বতশ্রেণী ও উপকূলের 
TH অঞ্চল। এই পৰ্বতশ্ৰেণী হইতে ভূমি ধাপে ধাপে 
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উপকূলের দিকে নামিয়া গিয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছি, এই 
ধাপঞ্চলিকে কারু বলা হর । এখানকার বৃহৎ কারু ও ক্ষুদ্র কারু 
বিখ্যাত। বৃহৎ বা বড় কারু (Great Karroo) ও ক্ষুদ্র বা ছোট 
কারুর (Little Karroo) মধ্যে জোয়ার্তেবর্গ পর্বত এবং ছোট 
কারু ও উপকূলের অপ্রশস্ত সমতলের মধ্যে লাঞ্জবর্গ পর্বত অবস্থিত | 

ইহার রাজধানী কেপ টাউন (Cape Town) একটি বড় বন্দর। 
এখানে দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলনের বিধানসভা, বসে। পোর্ট 
এলিজাবেথ (Port Elizabeth)-পশম রপ্তানির বন্দর। 
পুর্ব লগ্ডুন_ বন্দর | featfa (Kimberley) হীরক-খনির জন্য 
বিখ্যাত। আউটন্ুর্ন (9445১০০:7)_হ্ুত্র কারুতে অবস্থিত, 
উট পাখীর পালকের ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এখানে উট পাখী পালন 
একটি বড় ব্যবসায়। এখন এই ব্যবসায় মন্দা। 

(২) নাটাল (Natal) 

ইহ! ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত__সম্মেলনের সবচেয়ে 
ছোট প্রদেশ। সমুদ্রের 
উপকূলে যথেষ্ট বৃষ্টি 
পাত হয়। এখানে 
গরম অত্যন্ত বেশি। 
গম, ভুট্টা, তামাক ও 
আখ প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
নাটালের পশ্চিমাংশ 
Be মালভূমি এবং 7 = 
সেখানে পশুপালনই রপপ্রিয় জুলু 
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প্রধান ব্যবসায় । রাজধানী পিটারমারিট্স্বর্গ (Petermaritzburg) | 
ভার্বান (Durban)—aiata বন্দর, এখান হইতে কয়ল! রপ্তানি হয়। 
এই শহরের প্রায় ৯ অধিবাসী ভারতবাসী। নাটালের লোকসংখ্যা 
২৩৯ লক্ষ, উহার মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ভারতীয়। রণপ্রিয় ভুলুদের 
বাসভূমি জুলুল্যা্ড নাটালের অন্তভূক্তি। 


(৩) ট্রাব্সভাল (Transval) 


উত্তরে ভাল নদী (Vaal) এবং দক্ষিণে লিম্পোপো| নদীর 
মধ্যভাগে ইহা দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। 
ইহার আয়তন ১১০২ হাজার বর্গমাইল ( গ্রেট, ব্রিটেন ও আয়র্লগের 
চেয়ে অল্প ছোট ) এবং লোকসংখ্যা ৬৭ লক্ষ। ইহার অধিকাংশ 
ভূভাগই উচ্চ মালভূমি | উহার উচ্চতা গড়ে ৪০০০ ফুট । ড্রাকেন্সবর্গ 
পর্বতের উত্তরাংশ এই প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এই তৃণাৰৃত 
মালভূমি “ভেল্ড (৬০1৭) নামে পরিচিত। জোহানেসবর্গের পূর্বাঞ্চলে 
মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়৷। তরুলতাহীন তরঙ্গায়িত তৃণভূমি | 
ইহাই বিখ্যাত উচ্চ ভেল্ড । উহার দৃশ্য অতি মনোরম | 

এদেশে বহু প্রকার ধাতু প্রচুর পরিমাণে আছে। স্বর্ণ 
উৎপাদনে ট্রান্সভাল পৃথিবীতে প্রধান | স্বর্ণ ব্যতীত হীরক, প্লাটিনাম, 
কয়লা, লৌহ, sta ও রৌপ্য উত্তোলিত হয়। বড় বড় হীরক- 
খনিগুলি প্রিটোরিয়া জেলায় অবস্থিত। ভাল কয়ল! প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায় । খনি-শিল্প ছাড়া এদেশে উল্লেখযোগ্য শিল্প কম। 

খনি-ব্যবসায়ের পরই কৃষি প্রধান উপজীবিকাঁ। উচ্চ ভেল্ডের 
উৎকৃষ্ট ঘাস ও অনুকুল জলবায়ুর জন্য সেখানে মেষ ও গো-পালন 
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বিশেষ সমৃদ্ধ । চাষের উপযোগী জমি কম। BEL প্রধান ফসল। 
তারপরই ওট, যব, গম, কাপাস ও তামাক। ফলের চাষ উন্নতিশীল 
ব্যবসায়। কমলালেবু, আন্দুর, আতা, গীচ যথেষ্ট কলে। | 


জুলুদের গ্রাম বা ‘gta’ (Kraal) 
জুলুদের কুটারগুলি বৃত্তা কারে তৈরি হয় এবং মধাস্থলে উহাদের প্রধান সম্পত্তি গরুগুলি থাকে 


সিংহ, চিতা, হাতী, জিরাফ, CoS, গণ্ডার, হিপোপটেমাস, 
কুমীর প্রভৃতি জন্ত এবং বহু প্রকার পোকা এদেশে দেখা যায়|, 
মারাত্বক সি-সি পোকা ও পঙ্গপালের যথেষ্ট উপদ্রব আছে। 
*্রিটোরিয়া গেম্‌ রিজার্ভ ও HAA ন্যাশনাল পার্ক” (২০,০০০ 
বর্গমাইল ব্যাপী) দুইটি বিখ্যাত রক্ষিত অরণ্য। এখানে ote শিকার 
নিবিদ্ধ। 

ট্রান্সভালের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি বেশি। লিম্পোপো নদীর অঞ্চলে 
বৃষ্টি সর্বাপেক্ষা কম। এজন্য এখানে পশুপালন লোকের প্রধান 
অবলম্বন। 

৭--২র 
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রাজধানী প্রিটোরিয়। (Pretoria), ইহ! সমগ্র দক্ষিণ-আক্তিকা- 
সন্মেলনেরও রাজধানী । ইহার নিকটে হীরক-খনি আছে। 
জোহানেসবর্গের (Johannesburg) নিকটবর্তী উইটওয়াটাসর্যাণ্ড 
(Witwatersrand, চলিত কথায় ‘ate’ বলে) নামক পাবত্য 


জোহানে বর্গের স্বর্ণখনি অঞ্চল 


অঞ্চলে প্রচুর af উত্তোলিত হয়। এই অঞ্চলই সমগ্র পৃথিবীর 
অর্ধেক সোনা যোগার । জোহানেস্বর্গের নিকট কয়লাও তোলা Za | 
ভাল নদীর অপর তীরে বলিয়া এই দেশটির নাম ট্রান্সভাল। 


(8) অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, (Orange Free State) 
উত্তরে ভাল নদী ও দক্ষিণে অরেঞ্জ নদীর মধ্যে ইহা অবস্থিত | 
ইহার আয়তন ৫০,০০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ। 
ইহা দক্ষিণ আক্রিকার অভ্যন্তরের মালভুমির অংশ। ইহার 
উচ্চতা চারি হইতে পাঁচ হাজার ফুট। ইহাও একটি তরুহীন বিশাল 
তৃণভূমি। গরু, মেষ, ঘোড়া প্রভৃতি পশুপালন অন্যতম প্রধান 
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উপজীবিকা। ভুট্টা ও গম উৎপন্ন ভ্রব্য। হীরক ও কয়লা খনিজ 
দ্রব্য । ইহার রাজধানী বুমকর্টিন (Bloemfontein) | 

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ৷ বুষ্টি-বিরল ও তৃণবিরল দেশ, পণ্ড- 
. চারণের উপযোগী । তামা ও হীরকের খনি আছে। রাজধানী 

উইগুহোক (Windhuek) মধ্যভাগে অবস্থিত। ওয়াল্ভিস্‌ বে 
প্রধান বন্দর। দেশটি পূর্বে জার্মানীর অধিকারে ছিল। ইহার 
আয়তন ৩১৭০০০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার । 
পশুচারণ ও হীরক উত্তোলন অধিবাসীদের প্রধান বৃত্তি। 

সম্মেলনের তিনটি আশ্রিত রাজ্যের মধ্যে কেচুয়ানাল্যাণ্ডের 
রাজধানী ম্যাফেকিং (Mafeking) বাক্জুটোল্যাণ্ডের রাজধানী 
মাজারু এবং সোয়াজিল্যাণ্ডের রাজধানী ন্থ্যাবেন (Mbabane) | 

পশ্চিম উপকূল বা গিনি উপকূল (Guinea Coast) 

উত্তরে রায়ো-ডি-অরো হইতে ফরাসী নিরক্ষীয় আক্রিকা পর্যন্ত 
এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগ | 

(১) উপকূলের সমভূমি। ইহা! নিরক্ষীয় বনভুমির অন্তর্গত। 
এখানে বুষ্টিপাত প্রচুর হয়। জঙ্গলে মেহগনি, আবলুস, রবার প্রভৃতি 
গাছ আছে। কিন্ত তাল-তৈলই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । তালজাতীয় 
একপ্রকার গাছ হইতে আমাদের দেশের নারিকেল তৈলের ন্যায় 
তৈল প্রস্তুত হয় । এই তৈল হইতে সাবান, বাতি ও কৃত্রিম মাখন 
তৈয়ারি zal ইহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। এই অঞ্চলে 
ধান ও ভুট্টার চাষ হয়। 

(২) মালভূমি অঞ্চল। ইহা! TH ও অন্ূর্বর তৃণভূমির 
দেশ। জোয়ার, ধান ও কার্পাস প্রভৃতি উৎপন্ন ভ্রব্য। নাইজেরিয়ায় 


৫২ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 
টিন ও কয়লা এবং গোল্ডকোস্টে সোনা ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া 
যায়। 

গান্দিয়া (Gambia), সিরেরা-লিয়োন (Sierra Leone), 
গৌল্ড-কোস্ট ও নাইজেরিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশ । সিয়েরাঁ-লিয়োনের 
রাজধানী ফি-টাউন (Free Town) বন্দর ও কয়লা-ঘণাটি। 
নাইজেরিয়ার বন্দর লাগোস (Lagos) | গোল্ডকোস্টের রাজধানী 
আক্রা। (Acra) | 

লাইবেরিয়। (Liberia) একটি গণতান্ত্রিক দেশ । যুক্ত 
দাসদিগের জন্য ইহা! প্রতিষ্ঠিত হয়। মনরোভিয়া (Monrovia) 
ইহার রাজধানী | 

কঙ্গো |-অববাহিকা (Congo Basin) 

বেলজিয়ান কঙ্গো, এঙ্গোল| ( পোর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকা ) ও 
ফরাসী নিরক্ষীয় আক্রিকা এই অঞ্চলে অবস্থিত । ইহ নিরক্ষীয় 
বনভূমির অন্তর্গত। কজেো ও উহার বহু উপনদী এই দেশগুলি 
ঘিরিয়। রহিয়াছে । এখানে বন অঞ্চলে রবার, পাম তেল, আবলুস, 
মেহগনি প্রভৃতি কাঠ ও গজদন্ত পাঁওয়| যায়। কোকো, কফি, 
তামাক ও পামগাছের আবাদ হয়। বেলজিয়ান কঙ্গোর 
কাটাজ। (Katanga) মালভূমি অঞ্চলে তামার খনি বিখ্যাত । 
এখানে এলিজাবেথ-ভিল খনিকেন্দ্র। এজোলার রাজধানী লোয়াগু। 
(Loanda) | বেন্ুয়েল। (Benguela) ইহার বন্দর | 

সাহার! (Sahara) 

সাহারা মরুভূমি নামে-মাত্র ফরাসী অধিকারে । এই বিশাল 

মরুভূমি বালুকাময় প্রান্তর বা পাহাড়িয়৷ অন্ুর্বর তরুহীন ভুমি। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৫৩ 


সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি। এই মরুভূমিতে দিনে প্রচণ্ড 
গরম ও রাত্রিতে তীব্র শীত। মাঝে মাঝে বালুকার ঝড় বহে। 
ইহার মাঝে মাঝে মরগান আছে। সেখানে জলাশয় আছে, 
খেজুর গাছ বা গুলা জন্মিয়া উহা মানুষের বাসোপযোগী হইয়াছে। 
মরুচারীরা অধিকাংশই যাযাবর। কেবল AAT স্থায়ী ভাবে 
লোকে বাস করে এবং চাব-আবাদ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 
খেজুর প্রধান কসল। কোথাও লবণ তৈরি হয়। উই মরুচারীদের 
প্রধান ঝাহন। সাহারার দক্ষিণাংশে টিমবাক্টু (Timbuctu) 
একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। 


দ্বীপাবলী 


মাদাগাক্ষার (Madagascar) | এই বৃহৎ দ্বীপ ভারত 
মহাসাগরে, ফরাসী অধিকার; ইহা wield, ইহার মধ্যস্থল 
মালভূমি। এখানে রবার উৎপন্ন হয়। ইক্ষু, ধান, যব প্রভৃতিও 
জন্মে। আন্টানানারিভো! (Antananarivo) ইহার রাজধানী | 
এখানে ১০ হাজার ভারতীয় আছে। 

মরিশাজ্‌ (Mauritius) ভারত মহাসাগরে ইংরেজ অধিকারে | 
এখান হইতে ভারতবর্ষে চিনি রপ্তানি হয়। ইহার লোকসংখ্যা সোয়া! 
চারি লক্ষ, তন্মধ্যে প্রায় পৌণে তিন লক্ষ ভারতীয় হিন্দু। মিলের 
মালিক হইতে শ্রমিক পর্যন্ত সব রকম কাজেই ভারতীয়গণ নিয়োজিত 
আছে। তাহাদের বিভিন্ন সমিতি ও অনেকগুলি সংবাদপত্র আছে। 
ইহার নিকটে ফরাসীদের বুর্বন বা রি-ইউনিয়ন দ্বীপ (Bourban 
or Re-union) অবস্থিত । এখানেও বহু ভারতীয় আছে। 


৫৪ মধ্যশিক্ষ! ভূগোল 


আটলার্টিক মহাসাগরে সেণ্ট, হেলেন! (St. Helena) ও 
এসেনসন (Ascension) ইংরেজের ; ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ (Canary) 
স্পেনের ; এজোর্দ (Azores), ম্যাডির! (Madeira) ও কেপ ভার্ড 
(Cape Verde). দ্বীপ পোতু্গীজদের অধিকারভুক্ত। সেন্ট, 
হেলেনা দ্বীপে মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে ইংরেজগণ 
নিবাসিত করিয়াছিল | 


অনুশীলনী 


১। পুথিবীর একটি ছোট মানচিত্র আ্রাকিয়া তাহাতে আফ্রিকার অবস্থান 
দেখাও | i 
২। আফ্রিকার পর্বত ও নদীগুলির বর্ণনা দাও | 
৩। আফ্রিকার প্রারুতিক বিভাগ কি কি? উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লিখ | 
81 আফ্রিকার উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি নিবন্ধ লিখ | 
৫। আফ্রিকার জলবায়ু সম্বন্ধে একটি ছোট বর্ণনা দাও । 
৬। আফ্রিকার কোন্‌ অঞ্চলে প্রধান প্রধান হ্রদ অবস্থিত এবং কেন? 
উহাদের বিবরণ লিখ । “গ্রস্ত উপত্যকা” কাহাকে বলে? 
৭। দক্ষিণ আফ্রিকায় শীত কখন প্রবল? তখন উত্তর আফ্রিকায় কোন্‌ 
খাতু-শীত অথবা গ্ৰীষ্ম ? 
৮। আফ্রিকার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় বিভাগের নাম রাজধানী ও বন্দর সহ 
fat) একটি মানচিত্র ্বাকিয়| উহা দেখাও | 
৯। আফ্রিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ fat! 
ভারতীরগণ কোন্‌ কোন্‌ দেশে আছে? মাউ মাউ আন্দোলন কি? 
sol আফ্রিকার জীবজন্ত সম্বন্ধে কি জান লিখ | 
১১। আফ্রিকার খনিজ ও sire সম্পদ সম্বন্ধে একটি ছোট নিবন্ধ লিখ | 
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১২। “মিশর নীলনদের দান”_ব্যাথ্যা কর। মিশরের প্রাকৃতিক 
বৈচিত্রের বর্ণনা দাও । উহার ছয়টি বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 

১৩। মিশরের প্রাচীন কীতি সন্ধে কি জান ? 

১৪। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন” কাহাকে বলে? উহার প্রাকৃতিক বর্ণনা 
দাও | 

১৫। নি্ললিখিত দেশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ উত্তমাশা অন্তরীপ 
প্রদেশ, কেনিয়া, নাটাল, SPST | 

১৬। দক্ষিণ আফ্রিকা কিসের জন্য বিখ্যাত? উহার খনি-অঞ্চলগুলি 
কোথায় অবস্থিত? | 

১৭। নিয়লিখিতগুলি আফ্রিকার কোথায় পাওয়া যায় ?-- 

তুলা, স্বর্ণ, হীরক, কয়লা, উটপাখীর পালক, পামতেল, সিসল। 

১৮। নিয্নলিখিতগুলি কি, কোথায় এবং কেন বিখ্যাত? 

gras, areata, কেপ টাউন, প্রিটোরিয়া, মরিশাস্‌, জাঞ্জিবার, খাতুম, 
গোল্ডকোস্ট, কায়রো, কদ্দো, উইটওয়াটার্সর্যা্ড ডারবান, ভিক্টোরিয়া (হৃদ 
ও প্রপাত ), বেনগাজি, আলেকজান্তরিয়া, আদিস-আবাবা, দার-এস্‌-সালাম। 

sa) আক্রিকীর একটি মানচিত্র আকিয়া তাহাতে নিশ্নলিখিতগুলি 
বসাও-_কর্গো, নীল ও জাম্েজি নদী, চাদ হুদ, আটলাস, সাহারা, ভিক্টোরিয়া 
zu, আবিসিনিরার পার্বত্য অঞ্চল, ড্রাকেন্সবর্গ পর্বত, কালাহারি, ডারবান, 
কেপ কলোনি, পোর্ট সৈয়দ | , 

২০। আফ্রিকাকে “তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশ’ বলা হইত কেন? 

২১। নিম্নললিথিতগুলি সম্বন্ধে টাকা লিখ_ভেন্ড, কারু, বড় কারু, উচ্চ 
ভেন্ড, গ্রস্ত উপত্যকা, সি-পি, করাল, নীল বদ্বীপ অর্চল, আটলাস পার্বত্য অঞ্চল, 
সাহারা | 

২২। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ লিখ । : 


দক্ষিণ আমেরিকা 


দক্ষিণ আমেরিকাও একটি ত্রিভুজাকৃতি মহাদেশ। ইহার 
দক্ষিণ ভাগ ক্রমশঃ we হইয়া গিয়াছে। ইহা ১২৩০" উঃ 
সমাক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে ৫৫” দঃ জমাক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। 
ইহার উত্তরে কারিবিয়ান সাগর, পূর্বে আটলাণ্টিক মহাসাগর, 
দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত | 


মহাদেশসমূহ এবং ভারতের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার তুলনামূলক মানচিত্র 
নিরক্ষরেখা ইহার উত্তরাংশ দিয়া এবং মকরক্রান্তির মধ্য দিয়া 
গিয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থান গ্ীম্মমগুলের অন্তর্গত। ইহার 
আয়তন প্রায় ৭ লক্ষ বর্গ-মাইল-_ভারতের প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ। 
কিন্ত লোকসংখ্যা মাত্র নয় কোটি। 
উপকূল 

দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের 

ন্যায় অভগ্ন। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে খানিকটা ভগ্ন ও দ্বীপপূর্ণ। 
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এই জন্য ইহার কোন উপকূলে উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক গোতাশ্রয় 
নাই। 

উত্তর উপকূলে ভারিয়েন (Darien) ও মারা কাইবে। (Maracaibo) 
উপসাগর এবং গ্যালিনাস ও স্তানরক অন্তরীপ অবস্থিত। গ্যাঁলিনাস 
সর্বোভতরস্থ বিন্দু। 

পূর্ব উপকূলের উত্তরার্ধ অনেকটা সরল $ দক্ষিণাংশে কয়েকটি বাক 
আছে, উহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পূর্ব উপকূলের উত্তর হইতে 
দক্ষিণে ব্রাঙ্কো ও ফ্রিও (Frio) নামক দুইটি অন্তরীপ অবস্থিত। 
দক্ষিণ আটলার্টিক মহাসাগরে ফক্ল্যাণ্ দ্বীপপুগ্ত (Falkland Isles) 
ইংরেজ অধিকারে | দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণস্থ ভূমিবিন্দু ফৌ-ওয়ার্ড 
অন্তরীপ। ইহার দক্ষিণে বিপদ্সন্কুল ম্যাজেলান (Megellan) 
প্রণালী টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো (Tierra del Fuego) দ্বীপপুঞ্জকে পৃথক্‌ 
করিতেছে। হর্ন অস্তরীপ ইহার সর্ব-দক্ষিণ বিন্দু । হর্ন অন্তরীপ 
হইতে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়! উত্তর দিকে কিছু দূর 
পর্যন্ত তটরেখা নরওয়ের ন্যায় ভগ্ন ও ছোট ছোট দ্বীপপূর্ণ | 

প্রশান্ত মহাসাগরে যুয়ান ফানণ্ডেজ (Yuan Farnandez) দ্বীপ 
অবস্থিত । পারিন| (০. Parina) আন্তরীপ সর্ব-পশ্চিম বিন্দু ৷ 
পশ্চিম উপকূলে গুয়াকিল ও পানামা উপসাগর | 


পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি 
দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ তিনটি (১) সমগ্র 


পশ্চিম উপকূল ব্যাপিয়া আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল, (২) পূর্বের 
উচ্চভূমি এবং (৩) মধ্য ভাগের নিয় সমতল ভূমি | 
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(১) পশ্চিমের আন্দিজ | Andes) পার্বত্য-অঞ্চল। 
আন্দিজ-পর্বতমালা পৃথিবীর দীর্ঘতম গিরিশ্রেণী। দৈর্ঘ্যে ইহা 
হিমালয়ের তিন গুণ। রকি পর্বতের ন্যায় Sate ছুইটি প্রধান 


২। ৬০০_-১৫০৭ ফুট উচ্চ ৫। ১২০০০ ফুটের উচ্চ 


সমান্তরাল গিরিশ্রেণী। ইহাদের মধ্যে অনেক মালভূমি বর্তমান। 
তন্মধ্যে উত্তরের ইকোয়াডর মালভূমি ও মব্যভাগের বলিভিয়া মালভুমি 
ara | উপকূলের দিকে তৃতীয় আর একটি শাখ| প্রধান শ্রেণী- 
দ্বয়ের সমান্তরালে অবস্থিত আছে। এই সকল পর্বতশ্রেণী ভঙ্গিল 
পর্বতমালা | এই পর্বতমালায় কয়েকটি আগ্নেয় শৃঙ্গ আছে। 
ইকোয়াডর মালভুমিতে আন্টিসান| ( ১৯,০০০ ফুট ), কোটোপাক্জি 
(Cotopaxi ) (১৯,৫০০ ফুট ) ও চিম্বোরাজে! (Chimborazo) 
(২০,৫০০ ফুট) আগ্নেয় গিরি অবস্থিত । বলিভিয়া মালভুমির 
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দক্ষিণে আন্দিজ পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ আকন্কাপুরা৷ (Aconcagua) 
(২৩,০০০ ফুট. উচ্চ) একটি আগ্নেয় গিরিশৃঙ্গ। ইহার দক্ষিণে 
আন্দিজের প্রধান গিরিপথ উস্পাল্লাটা অবস্থিত। ইহার ভিতর 
fra দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান রেলপথ পশ্চিম উপকূল হইতে পুর্ব 
উপকূলে গিয়াছে। বলিভিয়া মালভুমিতে এই মহাদেশের বৃহত্তম 
হুদ টিটিকাকা (Titicaca) অবস্থিত। ইহার পুর্বে দোরাটা 
(Sorata—22,°°° ফুট) ও ইল্লিমানি (Illimani—২২,০০০ 
ফুট ) শৃঙ্গ । সোরাটা আগ্নেয শৃঙ্গ নয়। মকরক্রান্তির উত্তরে ও 
দক্ষিণে আটাকামা মরুভূমি। আন্দিজের মালভূমির অধিকাংশ 
লাভা-সঞ্জাত এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ | 

(২) পূর্বের উচ্চভূমি। আমাজন নদী-পর্যন্ক ইহাকে ছুই অংশে 
বিভক্ত করিয়াছে__(১) Beater গিয়ানা মালভূমি ( উচ্চভাগ ) এবং 
(২) দক্ষিণাংশ ত্রাজিল মালভূমি (উচ্চভূমি )। উভয় মালভূমিই 
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ । উপকূল ভাগ উর্বর এবং Te 

ব্রাজিলের মালভূমি দক্ষিণ আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশেরও 
অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। মাটে। শ্রোসো। (Matto Grosso), 
গোইয়াজ (3০5৪5) প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানীয় নামে ইহ! পরিচিত । 

(৩) মধ্যভাগ্ের নিন্ম সমতলভূমি | Sz) তিনটি নদী অববাহিকা 
দ্বারা তিন অংশে বিভক্ত_-(১) ওরিনোকো! অববাহিকা (২) আমাজন 
অববাহিকা, (৩) প্যারানা-পারাগুয়ে বা abl নদীর অববাহিক|। 

ওরিনৌকো! নদী গিয়ানা মালভূমির উত্তর ও: পশ্চিমের ঢালু 
অঞ্চল ধৌত করিতেছে ।  আন্দিজ হইতে: কয়েকটি দীর্ঘ উপনদী 
আসিয়া ইহাতে পড়িতেছে। ওরিনোকো নদী আগাগোড়াই নাব্য | 
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আমাজনের দুই পার্শ্ব হইতে অসংখ্য উপনদী আসিয়া উহাতে 
মিশিয়াছে। মোহনা হইতে ভিতরের দিকে আড়াই শত মাইল 
পর্যন্ত আমাজন নদী ৫০ মাইল প্রশস্ত। রায়ো-নিগ্রোর সঙ্গমস্থলের 
* নিকটবর্তী মানাওস্‌ বন্দর পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে 
যাতায়াত ফরে। গিয়ান! ও ব্রাজিলের মালভূমির মধ্যে আমাজনের 
সমভূমি প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া আছে। এত বড় সমভূমি 
পৃথিবীতে আর কোথাও নাই | 

দক্ষিণে ব্রাজিল মালভূমি ও আন্দিজ পর্বতের মধ্যে প্লাটা সমভূমি 
অবস্থিত | 

নদী ৰ 

উত্তরে ওরিনোকো (Orinoco), মধ্যভাগে আমাজন 
(Amazon) এবং দক্ষিণে লা গলাটা (La Plata) এই তিনটি নদীই 
প্রধান । ইহা! ছাড়! কলম্বিয়ার ম্যাগডালেন৷ (Magdalena), 
গিয়ানাতে এসকুইবো (Essequibo), ত্রাজিলে টোকন্টিন্সৃ, 
সানক্রান্দিস্কো, আর্জেন্টাইনে কলোরেডো (Colorado) নদী 
প্রবাহিত। ইহারা সকলেই আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। 

আমাজন ( ৪০০০ মাইল )_ইহা! পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী না 
হইলেও জলরাশির পরিমাণ বিচার করিলে বৃহত্তম নদী। পেরুদেশে 
আন্দিজ পর্বতে উৎপন্ন হইয়৷ আমাজন নদী আটলান্টিক মহাসাগরে 
পড়িতেছে। ইহার ছুই ধারে অসংখ্য উপনদী আসিয়া! মিশিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে মাডির! ও রায়ে নিগ্রো প্রধান। আমাজনের অপরিমিত 
Sere জলরাশি এরূপ ভীষণ বেগে সাগরে আসিয়া পড়ে যে, ইহার 
সুপ্রশস্ত মোহনা হইতে ছুই শত মাইল দূরেও এই কর্দমাক্ত জলরাশি 
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চিনিতে পারা যায়। এই জল বালতিতে তুলিলে দেখা যায় যে, 
উহা aig জল, লবণাক্ত নয়। আমাজনের অববাহিকা আয়তনে 
সমগ্র ইউরোপের প্রায় সমান। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া 


(১) আটলাণ্টিক মহাসাগরবাহিনী নদী-বিধৌত অঞ্চল (২) প্রশান্ত মহানাগরবাহিনী নদী- 
বিধৌত অঞ্চল (৩) অন্তৰ্বাহিনী নদী-বিধৌত অঞ্চল | 


এই অববাহিকা নিবিড় বনে আচ্ছন্ন এই অরণ্য ভূমিকে CAS 
(Selva) বলে! ইহা পশ্চিমের আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল ও পুর্বদিকের 
উচ্চভূমির মধ্যে অবস্থিত এবং কারিবিয়ান সাগর হইতে হর্ণ অন্তরীপ 
পর্যন্ত বিস্তৃত | 

ওরিনোকো (১৮০০ মাইল ) গিয়ান! মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া 
আটলার্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। ইহার অববাহিকায় অনেক 
তৃণভূমি আছে। এ তৃণভূমিকে লানোস (Llanos) বলে | 

লাগ্লাটা__ত্রাজিল মালভূমি হইতে উৎপন্ন । পারানা-পারা গুয়ে 
(Parana-Paraguay) ও উরুগুয়ে (Uruguay) নদীর মিলিত 


বৃষ্টিপাত ( শীতকীলে__জুন-আগস্ট ) 
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শ্রোতই বিশালায়তন লা গ্রাট নদী (লা প্রাটা__রৌপ্য নদী ) নামে 
আটলাটিক মহাসাগরে পড়িতেছে | নিয় অংশে উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত 
wight আছে ইহাকে পাল্পাস (Pampas) বলে | 


জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত 
অন্যান্য মহাদেশের প্যায় দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক 
গঠনও ইহার জলবায়ুকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। এই 
মহাদেশের তিন-চতুর্থাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত । বিষুব রেখা 
ইহার উত্তরাংশ দিয়| গিয়াছে। সুতরাং উচ্চ পাবত্য প্রদেশ 
ও সমুদ্রোপকুল ব্যতীত জলবায়ু উষ্ণ | দক্ষিণদিকে মহাদেশটি ক্রমশঃ 
সরু হইয়া যাওয়ায় দেশের অভ্যন্তর সমুদ্র হইতে দূরে হইতে পারে 
না__এজন্য এখানে জলবায়ু সমভাবাপন্ন। পূর্ব উপকূল উষ্ণ সাগর 
স্রোতের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত Bel দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল শীতল 

হামবোল্ড স্রোতের জন্য অপেক্ষাকৃত শীতল | 
দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ বৃষ্টিবাহী উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব 
আয়ন-বায়ুমণ্ডলের (বা বাণিজ্য বায়ু মণ্ডলের ) অন্তর্গত। দক্ষিণ-পূর্ব 
আরনবায়ু আটলান্টিক মহাসাগরের জলীয় বাষ্প লইয়া ত্রাজিল 
মালভূমির পূর্বপ্রান্তে আসিয়া প্রতিহত হয় । এই জন্য এখানে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু বৃষ্িচ্ছায় অঞ্চল শুদ্ধ। আবার উত্তর-পূর্ব 
আয়নবায়ু (বাণিজ্য বায়ু) আটলাটিক হইতে জলীয় বাষ্প লইয়া 
Seat দিয়া প্রবাহিত হয় এবং আন্দিজ পর্বতে প্রতিহত 
sql সুতরাং আন্দিজের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল 
বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল! এই জন্য প্রশীন্ত-মহাসাগরীয় উপকূলে দক্ষিণ 


by উঃ / পৃঃ 
১/ বাণিজ্য বায়ু 
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বৃষ্টিপাত ( গ্রান্মকালে--ডিনেন্বর-ফেব্রুয়ারী ) 
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পেরু ও উত্তর চিলিতে বৃষ্টির অভাবে আটাকাম! মরুভূমির স্থষ্টি 
হইয়াছে | ৩০* দঃ সমাক্ষরেখার দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন 
বায়ু (পশ্চিমা ) প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জলীয় বাষ্প লইয়া পশ্চিম" 
উপকূলের দক্ষিণাংশে বৃষ্টি বর্ষণ করে। এখানে আন্দিজের পশ্চিমাংশ 
ৃষ্টি-বহুল, এবং পূর্বাংশ বৃষ্টির অভাবে পাটাগোনিয়া মরুভামতে 
পরিণত হইয়াছে । | 

শীতকালে পশ্চিম উপকূলের ভালপারাইসো৷ অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম 
প্রত্যায়ন বায়ুর ( পশ্চিমা ) প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। এই জন্য জলবায়ু 
ভূমধ্যসাগরীয় | ২ 


উদ্ভিজ্জ 


আমাজন অববাহিকার উষ্ণ আর্ড নিয়ভুমি এবং উপকূলের 
সমতলক্ষেত্র গভীর, wo নিরক্ষীয় অরণ্য। পৃথিবীতে আমাজন 
অববাহিকাই বৃহত্তম নিরক্ষীয় অরণ্যভূমি। এই অরণ্যভূমি সেল্ভা 
(Selvas) নামে পরিচিত এই সকল অরণ্যে রবার, মেহগনি, আবলুস 
প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ আছে। গিয়ানা ও ভ্রাজিল মালভূমি এবং 
ওরিনোকো-অববাহিকায় সাঁভানা (Savanna) তৃণভূমি | ওরিনোকোর 
তৃণভূমিকে লানোস (Llanos) বলে। লা প্লাটার মোহনা পর্যন্ত 
ব্রাজিলীয় সাভানার নাম কাল্পোস (Campos)| ইহার দক্ষিণের 
আর্জেন্টাইনের তৃণভূমির নাম পাম্পাস (Pampas)| এই অঞ্চলে 
অসংখ্য পশু পালিত হয়। ইহার উত্তর-পশ্চিমে এবং পারানা- 
পারাগুয়ের মধ্যে ‘এল্‌ গ্রান ICH? ( বৃহৎ ,শিকার-ক্ষেত্র ) অবস্থিত। 
ইহার দক্ষিণে তৃণহীন পাটাগোনিয়া মরুভূমি | 


আমাজন উপত্যকার নিবিড় বন 
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আন্দিজের পশ্চিমাংশের সবদক্ষিণে বনভূমি, তারপর ভূমধ্য- 
সাগরীয় Ses, তারপর মরুভূমি এবং উত্তরাংশে গভীর নিরক্ষীয় 
বনভূমি অবস্থিত | 

কাফি, কোকো, SE, তাঁমাক, ধান, গম ও ভুল! প্রধান কৃষিজাত 
দ্রব্য 

জীবজন্তু 

দক্ষিণ আমেরিকার জীবজন্ত একটু পুথক্‌ প্রকৃতির। আন্দিজ 
অঞ্চলের att (Lama) ও আলপাঁকা (Alpaca) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহার! ভারবাহী পশু এবং ইহাদের লোমে পশমী 
বস্তাদি তৈরী হয়। লামা অনেকট। উটজাতীয় । ইহারা তিন-চারি 
ফুট tpl এখানে বড় বানর নাই বটে, কিন্তু লম্বা, লেজওয়াল৷ 
অনেক রকমের ছোট বানর দেখিতে পাওয়া বায়। Healt চিতা 
জাতীয় বাঘ। ইহারা গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায় । টেপির বৃহৎ 
শুকরজাতীয় প্রাণী, ইহা গভীর অরণ্যে নদী অঞ্চলে বাস করে। 
দন্তহীন পিলীলিকাভুক্‌ (Ant-eater), আৰ্মাডিল্লে! (Armadillo) 
ও রক্তচোষা বাছুর (Vampire) দক্ষিণ আমেরিকার অদ্ভুত জন্ত। 
ই মহাদেশে বড় বড় সাপ ও Fela আছে। পাখীর মধ্যে রীয়। 
নামক উটজাতীয় পাখী পাটাগোনিয়া অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যার। 


খনিজ সম্পদ 
খনিজ সম্পদে দক্ষিণ আমেরিকা অত্যন্ত অমৃদ্ধ। ব্রাজিলের 
উচ্চভূমিতে এবং আন্দিজের পার্বত্য অঞ্চলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাজ, 
প্লাটিনাম, টিন, পারদ, ম্যাঙ্গানিজ, গ্রাফাইট প্রভৃতি বহু প্রকার ধাতু 
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দক্ষিণ আমেরিক। 
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আর্জাডিলো! ৩। 
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পাওয়া যায়। লৌহ ও কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্ত কম। 
সোনা__ত্রাজিল, গিরানা, ভেনেজুযেলা ও চিলিতে ; রৌপ্য-_পেরু, 
বলিভিয়া ও চিলিতে ; ভামা__পেরু ও চিলিতে ; টিন_বলিভিয়াতে ; 
হীরক ওপান্সা_ ব্রাজিলে; প্লাটিনাম__ত্রাজিল ও কলম্বিয়ায়; গ্রাফাইট্‌ 
ও ম্যাঙ্গানিজ_ত্ৰাজিলে, পেট্রোলিয়াম__কলম্বিয় ও ভেনেজুরেলাতে 
এবং নাইট্রেট-অব-সোড! ( ইহা উৎকৃষ্ট সার) চিলির মরু অঞ্চলে 
পাওয়া যায়। 
অধিবাসী 

দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা উত্তর আমেরিকার 
লোহিত-ভারতীয় শ্রেণীর । ইহাদের মধ্যে পেরুর ইনকাগণ 
এক কালে বড় সভ্যতার we করিয়াছিল। বর্তমানে ইহাদের 
কেবল আমাজন অববাহিকার গভীর অরণ্য-সমাকুল অঞ্চলেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ১৪শ 
ও ১৫শ শতাব্দীর cite te ও স্পেনের ওপনিবেশিকগণের 
বংশধর । ইহা! ভিন্ন পরে নিগ্রোগণগ এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছে। ব্রাজিলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ পো ae. এবং 
অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা স্পেনীয় । গিয়ানা অঞ্চলে কয়েক 
লক্ষ ভারতবাসী আছে। ভারতীয়গণ প্রগতিশীল | 


বাতায়াতের পথ 
দক্ষিণ আমেরিকায় যাতায়াতের প্রধান উপায়_রেলপথ, জলপথ ও 
আকাশপথ। রেলপথগুলি প্রায়ই উপকূল অঞ্চলে স্থাপিত। বড় বড় নদীগুলি 
দীর্ঘপথ পর্যন্ত নাব্য । আমাজন ও পারানা নদী দিয়! ১০** মাইল পর্যন্ত জাহাজ 
চলাচল করে। বর্তমানে বিমান যোগে বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করা যায়। 
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' রাষ্ট্রীয় বিভাগ 
দক্ষিণ-আমেরিকায় নিয্নলিখিত দেশগুলি অবস্থিত £__ 


ate 


রাজধানী 


(১) ভেনেজুয়েলা (Venezuela) কারাকাস (Caracas) 


(২) গিয়ান! (Guiana) 
(ক) ফরাসী গিয়ান! 
খে) ওলন্দাজ গিয়ান। 
(গ) ব্ৰিটিশ গিয়ানা 

(৩) ত্রাজিল (Brazil) 


(৪) কলম্বিয়া (Colombia) 
(৫) ইকোয়াডর (Equador) 
(৬) পেরু (Peru) 

(৭) চিলি (Chile) 

(৮) আৰর্জে্টন! (Argentina) 


(৯) উরুগুয়ে (Uruguay) 
(se) Taher (Paraguay) 
(১১) বলিভিয়। (Bolivia) 


কেয়েন (Cayenne) 
প্যারামারিবো। (Paramaribo) 
জর্জ টাউন (George Town) 
রায়ো-ডি-জেনেরো৷ 
(Rio-de-Janeiro) 
বোগোটা (Bogota) 

কুইটো (Quito) 

লিম! (Lima) 

সাট্টিয়াগে! (Santiago) 
FTA 

(Buenos Aires) 
মণ্টিভিডিও (Montevideo) 
এসান্সান (Asuncion) 

লা পাজ (La Paz) 


airy আমেরিকার তিনটি গিয়ান! ব্যতীত আর সমস্ত HBS গণতন্ত্র । 
গণতন্ত্গুলির মধ্যে আর্জেন্টাইন, ব্রাজিল ও চিলি প্রধান এবং উহাদের আগ্ক্ষর 
অনুসারে (A BC স্টেট স’ নামে পরিচিত। 
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১। ভেনেজুয়েলা। ওরিনোকো অববাহিকায় অবস্থিত | ইহার 
উপকূল নিয় জলাভূমি | ওরিনোকে। নদীর উভয় তীরে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি 
বা লানোস। উহা গবাদি পশুর চারণভূমি। ইহার দক্ষিণে সেল্ভা 


মারাকাইবো হ্ুদের নিকটস্থ পেট্রোলিয়াম তৈলকেন্দ্ 


অরণ্যভূমি, পশ্চিমে আন্বিজের পার্বত্য অঞ্চল এবং পূর্বে গিয়ানার 
উচ্চ মালভূমি । কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে কাকি, কোকো, ভুট্টা ও 
তুলা এবং খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোলিয়াম তৈল প্রধান । 
কারাকাস রাজধানী ও প্রধান বন্দর। মারাকাইবো৷ তৈলকেন্দ্র। 
মারাকাইবো৷ অঞ্চলে এত পেট্রোলিয়াম (২৭০০০ বর্গ মাইল ব্যাগী) 
আছে বে, ইহার হুদের জলের নিয় হইতেও তৈল উত্তোলিত হয়। 
২। গিয়ানা। ব্রাজিলের উত্তরে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে 
অবস্থিত। চিনি এখানকার প্রধান রপ্তানি ভ্রব্য। ইহার উপকূলে 
ভূমি নিম্ন এবং অভ্যন্তরের মালভূমি বনময়। গিয়ানার তিন অংশ 
ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসী । ব্রিটিশ গিরানার রাজধানী জর্জ টাউন। 
ব্রিটিশ গিয়ানার লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভারতীয় (প্রায় ছুই 
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“ay 


রায়ো-ডি-জেনেরে। tte 
উপনাগরের তীরে পাহাড় ও বৃক্ষ-শোভিত মনোরম দৃ' 
( 
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লক্ষ)। ভারতীয়গণ উন্নতিশীল। একজন ভারতীয় প্রধান 'গন্তী 
 হইয্মাছিলেন (১৯৫৩ সালে )। ওলন্দাজ গিয়ানার (বা! সুরিনাম) 
রাজধানী প্যারামারিবো। স্ুরিনামের লোকসংখ্যা ছুই লক্ষ, তন্মধ্যে 
৫৬ হাজার ভারতীয়। বেশির ভাগ ভারতীয়ই ধানচাষে নিযুক্ত। 
অন্যেরা বহু রকম কাজ করিয়া থাকে । গবর্নমেন্ট হিন্দী ভাবায় 
ভারতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে । সুরিনাম- 
পার্লামেন্টের ৯ সংখ্যক সদস্য ভারতীয়। ফরাসী শিয়ানার রাজধানী 
কেয়েন। 

৩। ব্রাজিল। ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় দেশ। 
আয়তনে ইহ! ভারতের দ্বিগুণেরও বেশি | ইহার উত্তরাংশ আমাজন- 
অববাহিকার গভীর অরণ্যপূর্ণ সেল্ভা ভূমি। এই বনভূমির প্রধান 
উৎপন্ন দ্রব্য রবার ও মূল্যবান কাঠ। ইহার পর বিস্তৃত 
মালভূমি অঞ্চল । এখানে হীরক, স্বর্ণ লৌহ ও মূল্যবান্‌ প্রস্তর 
প্রভৃতির খনি আছে। ইহার উত্তর ও পূর্ব ভাগে উপকূল 
অঞ্চল । উপকূল অঞ্চলই ব্রাজিলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং জনবহুল 
অংশ। উপকূলের Bee আর্ত জল-বায়ুতে কোকো, ইক্ষু, তুলা, 
তামাক যথেষ্ট জন্মে। কাফি দক্ষিণ উপকূলে প্রচুর আবাদ হয়। 
চিনি উৎপাদনে ব্রাজিল পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 
পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ কফি এখানে উৎপন্ন ZA | র 

রাজধানী রায়ো-ডি-জেনেরে|--সমুদ্র-তীরে উৎকৃষ্ট বন্দর ও tata 
শিল্পকেন্্র। সুন্দর পর্বত-বেগ্টিত সাগরতীরের এই শহরের দৃশ্য বড়ই 
রমনী এবং ইহার পোতাশ্রর়টি সম্পূর্ণ নিরাপদ । দক্ষিণ আমেরিকার 
দ্বিতীয় শহর। এখান হইতে কাফি, তুলা ও চিনি রপ্তানি হয়। 
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বাহির দ্বিতীয় বন্দর, চিনি ও তামাক রপ্তানি করে। পার্নান্থুকো 
(Pernambuco) তুলা, চিনি ও কাফি রপ্তানির বন্দর। পারা 
(Para) আমাজনের মোহনায়, রবার রপ্তানির বন্দর। মানাওস্‌ 
(Manaos) সমুদ্র হইতে এক হাজার মাইল ভিতরে একটি বড় 
সমুদ্র-বন্দর। ইহা আমাজন ও -রাও-নিগ্রো নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত। নিবিড় অরণ্য অঞ্চলের বিপুল রবার সংগ্রহের কেন্দ্র। 
সাওঁপাউলে! (Sao Paulo)—eife ও তুলা সংগ্রহের কেন্দ্র। 
ব্রাজিলের অধিকাংশ লোক পোতু গজ-বংশধর, রাষ্ট্রভাবাও city Ae | 


কোটোপাক্সি আগ্নেয়গিরি 


৪। কলম্বিয়া। ইহার নিম্ন ও উপত্যকা অঞ্চলে কোকো, ইক্ষু, 
কার্পাস ও কলা উৎপন্ন হয়। বৌগোটা ইহার রাজধানী। ইহ! 
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উপত্যকার অবস্থিত । পাহাড়িয়। অঞ্চলে কাফি ও ভুট্টা উৎপন্ন হয়। 
এখানকার খনিজ সম্পদ অভ্ুলনীয়। ইহা! এখন প্লাটিনাম উৎপাদনের 
বৃহত্তম কেন্দ্র। কার্টাজেনা (Cartagena) বন্দর | বারাহ্থিল। 
(89787001118) বাণিজ্যস্থান | 

৫। ইকোয়েডভর। আন্দিজ পর্বতের কোটোপাক্সি, আ্যার্টিসানা, 
চিন্বোরাজে| প্রভৃতি অনেকগুলি আগ্নেয় গিরিশৃঙ্গ এদেশে অবস্থিত | 
এজন্য এদেশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় । নিরক্ষরেখা এই দেশের উপর 
দিয়! গিয়াছে বলিয়া ইহার নাম ইকোরেডর। ইহার রাজধানী 
কুইটে। নিরক্ষরেখায় অবস্থিত | কিন্তু ৯০০০ ফুট উচ্চে বলিয়া এখানে 
চিরবসন্ত বিরাজিত। গুয়াকিল (3580511). প্রধান বন্দর । BR, 
রবার, কফি, সিক্ষোনা ও কোকে| প্রধান উৎপন way । 

vi ctw) ইহার প্রাকৃতিক বিভাগ বলিভিয়ার ন্যায় । ইহাৰ 
অধিকাংশই আন্দিজের উচ্চ মালভূমি । উপকূলে অপ্রশস্ত বনভূমি 
আছে। বৃষ্টিপাত বিশেষ হয় all উপকূলের নিয়ভূমিতে সামান্য 
কৃষিকার্ধ চলে | আমাজনীয় অরণ্যভূমিকে এখানে AGIA বলে। ইহা 
খনিজ সম্পদে অতুলনীয়__রৌপ্য ও তাম! প্রধান। এদেশে লামা ও 
আলপাকার লোম মূল্যবান্‌ রপ্তানি দ্রব্য | লিমাঁ__রাজধানী। state 
(Callao) ইহার বন্দর । কুজকো! ইন্কাদিগের রাজধানী ছিল। 

ai চিলি। এই দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত দেশটি মূল্যবান খনিজ 
সম্পদের অধিকারী । পৃথিবীর প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত সোডিয়াম 
নাইট্রেট (Sodium 73160-_সোরাজাতীয় এক প্রকার লবণ) 
এখানকার আটাকাঁম! মরুতে পায়| যায়। সোরার সহিত মিশ্রিত 
অপরিষ্কৃত পদার্থ হইতে আয়োডিন হয়। চিলি পৃথিবীর অর্ধেক 


ae 


NI 
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আয়োডিন সরবরাহ করে। এখানে Ble প্রচুর উত্তোলিত wal 
পশম, গম, বালি ও ফল অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য । 

স্যান্টিয়াগো! ইহার রাজধানী, মধ্যের উপত্যকায় অবস্থিত 
ভালপারাইসো (Valparaiso) প্রধান বন্দর | 

৮। আর্জের্টিনা। ইহা দক্ষিণ আমেরিকায় সবাপেক্ষা উন্নত 
দেশ। ইহার মনোরম জলবায়ুর কলে এখানে SA গম উৎপন্ন হয়। 
এই দেশের উত্তরাংশের বনভূমি এল্‌ গ্রানচ্যাকো ( “বৃহৎ শিকার- 
ক্ষেত্র”) নামে পরিচিত। ইহার মধ্যভাগ পাম্পাস নামক তৃণ- 
অঞ্চল। এখানে অসংখ্য মেষ ও গবাদি পশু পালিত হয় এবং মাখন, 


বুয়েনন আয়রেস্‌ (কংগ্রেস স্কয়ার) 


পনির, মাংস ও পশম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। দক্ষিণাংশ 
উর প্রস্তরময় মরু। ইহার নাম পাটাগোনিয়া মরুভূমি । এদেশের, 


ডি মধ্য শিক্ষ। ভূগোল 


প্রধান রপ্তানি_গম, পশম, ভুট্টা, চর্ম ও মাংস। গম এখানকার 
প্রধান শস্য (পৃথিবীর ₹ ভাগ গম আর্জেন্টিনায় জন্মে)। পশম 
উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়ার পরেই আর্জেটিনার স্থান ৷ 

বুয়েনস্‌ আররেস্‌ (Buenos Aires) 1. লা প্লাটার মোহনায় 
রাজধানী। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম শহর। অনেকগুলি 


রেলপথের শেবপ্রান্ত এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। 


রোজারিও 
বন্দর । 


৯। উরুগুয়ে | ইহ? উরুগুয়ে waa বিধৌত তৃণপূর্ণ A 
চারণভূমি । পশম, মাংস, চর্ম ও চবি রপ্তানি aa মন্টিভিডিয়ো 
রাজধানী ও বন্দর | 

১০। প্যারাগুয়ে । ইহ! মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহা! 
অরশ্যময়, মাঝে মাঝে তৃণভূমি আছে। রবার, তামাক, ভুট্টা, মাটে 
নামক চা এই দেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । এসানসন (A scunsion) 
ইহার রাজধানী । "মাটে চাঁ এক প্রকার গাছের পাতা, এই 
কীঁচ। পাত৷ চায়ের মত সিদ্ধ করিয়। খাওরা যা়। 

১১। বলিভিয়া । এই উপকুলহীন দেশটি বড়, কিন্তু অনুন্নত ৷ 
ইহার পশ্চিমাংশ ১২০০০ ফুট উচ্চ মালভূমি । এই অঞ্চলের জল 
বাহিত হইয়া মালভূমি-মধ্যস্থ বিখ্যাত টিটিকাক৷ ze গিয়া ag \ 
টিটিকাকা। zed বার হাজার ফুট উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত । ইহ 
দৈর্ঘ্যে ১২০ মাইল । ইহা! নাব্য । এখানে ছোট স্টীমার ও বেতের 
নৌকা চলে। এত উঁচুতে কাঠ পাওয়া যায় ন! বলি নর 
লোকেরা বেত ও বাশের কঞ্চির দ্বারা নৌকা তৈয়ারি নত এই 
দে চালায়। এখানে প্রচুর টিন ও রৌপ্য পাওয়া যায়। পূর্বাঞ্চলের 
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আমাজনীয় অববাহিকায় মণ্টানা (Montana) গভীর অরণ্য প্রদেশ | 
রৌপ্য, টিন ও রবার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য | 

লাপাজ (La Pa্z)--মালভুূমিতে প্রধান শহর। স্থুক্রে__ 
রাজধানী | 


অনুশীলনী 


১। পৃথিবীর একটি ছোট মানচিত্র ্রাকিয়া তাহাতে আমেরিকার অবস্থান 
দেখাও | 

২। দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্ররূৃতির একটি ছোট নিবন্ধ লিখ | 

৩। দক্ষিণ আমেরিকার একটি খসড়া মানচিত্র শ্বাকিয়া তাহাতে 
নিপ্নলিখিতগুলি বসাও--(১) বিভিন্ন দেশ রাজধানী সহ (ক. প্র. ১৯২২) 
(২) প্রধান প্রধান নদী ও পর্বতশ্রেণী (ক. প্র. ১৯২৭ )। 

8) দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান প্রধান নদী ও হ্রদের বিবরণ দাও (ক. প্র. 
(7২৭৮২৮)। জলপথ হিসাবে নদীগুলির উপযোগিতা আছে কি? এ বিষয়ে 
আফ্রিকার নদীগুলির সহিত তুলনা কর (বিশেষভাবে আমাজন ও কক্ষে! 
নদী)। 

৫। দক্ষিণ আমেরিকার খনিজ সম্পদ কি কি? এবং কোথায় পাওয়া 
যায়? 

৬। দক্ষিণ আমেরিকার জীবজন্ধ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ । 

৭। দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ু সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ। বৃষ্টিপাত 
কিরূপে উদ্ভিজ্জের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে? 

৮। দক্ষিণ আমেরিকার বনজ, প্রাণিজ, Clee সম্পদ্‌ কিকি? উহা 
কোথায় উৎপন্ন হয়? 
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al কি, কোথায় এবং কেন বিখ্যাত ? 

বায়ো-ডি-জেনেরো, পারা, কুইটো, বুয়েন্সআায়রেন, সার লিমা) 
ভালপারায়সো, টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো, বাহিয়া, লা ate, টিটিকাকা, até 
পাউলো। 

১০। টাক! লিখ £-- 

লানস, পাম্পাস, সাভানা, মন্টানা, সেল ভা, আন্দিজ। 

১১। নিয়লিখিতগুলি দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় ?__মেষপালন, কাফি, 
মাটে চা, পেট্রোলিয়াম, গম, রৌপ্য, গোপালন, টিন, রবার, ital, কোকো1। 

১২। নিম্নলিখিত দেশগুলির ভৌগোলিক বর্ণনা লিখ 

(১) ব্রাজিল (২) গ্রিয়ানা (৩) আর্জের্টিন। 

so) দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় ভারতীয় অধিঝসী আছে? তাহাদের 
বিষয় কি জান? 


Ry 


OSA বা ওশেনিয় 


অস্টেলেশিয়। বা ওশেনিয়া = (Oceania)| অস্ট্রেলিয়া, 
টাসমানিয়া, নিউজিল্যাণ্ড,- নিউগিনি এবং পলিনেশিয়! দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি 


মহাদেশসমূহ ae, fant ও ভারতের আয়তনের তুলনা 

একত্রে অস্ট্েলেশিরা বা ওশেনিয়া নামে পরিচিত। ওশেনিরার 
অন্তর্গত দ্বীপাবলিকে ছয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় 

১। অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েল্থ ( নিউগিনি AR) 

২। নিউ জীলগু রাজ্য । 

৩। মালয়েশিয়া বা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ | 

৪) মেলানেসিয় বা কৃষ্ণকায় জাতির দ্বীপপূঞ্জ | 

৫। মাইক্রোনেসিয়া বা নুর দ্বীপপুঞ্জ । 

৬। পলিনেশিয়া বা বহু দ্বীপপুঞ্জ । 

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে সকল 
FU TH aig আছে, উহাদিগকে কখনও কখনও দন্মিণ জাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জ (South Sea Islands) বলা হয়। এই Aree 
আগ্নেয়গিরির ফলে উত্থিত বা গ্রবালকীটের দ্বারা বা উভয়তঃ গঠিত। 


৬-_খয় 
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অস্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়া ব্যতীত অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের 
ভাষ! (অস্ট্োনেসিয়। নামে ) একটি সাধারণ ভাবা হইতে Bes 
পন্ডিতের বলেন, অতি প্রাচীনকালে ইহারা মধ্যভারত, জার | 
শ্যাম-কাস্বোজ হইতে এই সকল দ্বীপে বসতি স্থাপন করিয়াছে। 

জাতি হিসাবে ইহাদিগকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা 
যায়। ইহাদের মধ্যে অস্টে.লিয়া ও টাসমানিয়ার অধিবাসীরা 
শিকারভীবী ও সর্বাপেক্ষা TEAS! অস্টেলিয়ার অধিবাসীদের 
'বুমারাং নাগক শিকারের অস্ত্র বিখ্যাত। উহা ছু'ড়িরা মারিলে পর 
লক্ষ্য ভেদ SAN পুনরায় নিক্ষেপকারীর হাতে feral আসে | 


অস্বাটু'লয়! - 


অস্ট্রেলিয়া (Australia) ক্ষুদ্রতম মহাদেশ | ইহা সম্পূর্ণরূপে 
দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। এই জন্যই ইহার নাম অস্ট্রেলিয়া 
(Austral= দক্ষিণ দেশ) । ইহা ১০" এবং go? নি cette 
মধ্যে অবস্থিত | মকরক্রান্তি রেখা ইহাকে মাঝামাঝি ছেদ করিয়াছে। 

অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর, 
দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ভারত 
মহাসাগর । এই মহাদেশের নিকটে অপর কোন মহাদেশ ow 
অস্টেলিয়ার চতুর্দিকই মহাসাগর-বেষ্টিত বলিয়া ইহাকে মহাদ্বীগ বা 
ie মহাদেশ? (Island Continent) বল! হয় ; ইহার আয়তন 
প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গমাইল, ভারতের প্রায় দ্বিগুণ এবং ইউরোপের প্রায় 
তিন-চতুর্থাংশ | 221 উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২০০০ মাইল এবং পর্ব 
পশ্চিম প্রায় ২৪০০ মাইল দীর্ঘ | 
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উপকূল 

আফ্রিকার তটরেখার ন্যায় অস্ট্রেলিয়ার উপকূল অভগ্ন। 
উত্তর উপকূলে কার্পেণ্টেরয়। উপসাগর এবং দক্ষিন উপকূলে 
গ্রেট অন্টে,লিয়ান বাইট (Great Australian Bight) ব্যতীত 
সমগ্র অস্ট্রেলিয়ায় কোন বড় উপসাগর নাই। কার্পেন্টেরিয়। 
উপসাগরের পূর্বে ইয়র্ক উপদ্ধীপ ও ইয়র্ক আন্তরীপ, এবং উহার 
পশ্চিমে আনহেম (Arnhem)  উপসাগর ও আনহেম অন্তরীপ 
অবস্থিত। অস্ট্রেলয়ার উত্তরে টরেস (Torres) নিউগিনিকে এবং 
দক্ষিণ-পূর্বে বাস প্রণালী টাসদানিয়া দ্বীপকে পৃথক্‌ করিতেছে | 

গ্রেট বেরিয়ার রীফ (Great Barrier Reef) নামক এক 
প্রবালদ্বীপমাল| অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব Clash হইতে ১৫--১৫০ 
মাইল দুরে অবস্থিত, ইহ প্রায় ১২০০ মাইল দীর্ব। ইহা! প্রশান্ত 
“মহাসাগরে প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত বলিয়। ইহার মধ্যবর্তী স্থির 
সমুদ্র দিয়! স্টীমার নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। 

পর্বত, মালভূমি ও সমভুমি 

সমগ্র অস্ট্রেলিয়া একটি অনুন্নত মালভূমি । ভূ-প্রকৃতি অনুসারে 
অস্ট্রেলিয়াকে চারি ভাগে বিভক্ত কর! যায়। 

(১) Acta পার্বত্য উচ্চভূমি । ইহ! উত্তর সীমান্তের ইয়র্ক 
আন্তরীপ হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র পূবপ্রান্ত জুডিয়া রহযাছে। 
এই পর্বতাশ্রেনীর নাম বৃহৎ বিভাজক গিরিশ্রেণী (Great Dividing 
Range) | বস্তুতঃ ইহ| ভঙ্গিল পর্তনয় মালভূমিরই উচ্চতম অংশ 
মাত্র। ইহ! প্রায় ২০০০ মাইল দীর্ব। ইহ! বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
নামে অভিহিত হয়।. কপিয়াস্কে! ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৭৩২৮ HP) | 
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(২) মধ্যভাগের নিন্মভূমি ৷ বৃহৎ বিভীজক পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে 
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মধ্যভাগ জুড়িয়া ইহা অবস্থিত। ইহাতে 
কতকগুলি নদী-পৰ্যন্ধ আছে। 

(৩) পশ্চিমের মালভূমি । অস্ট্রেলিয়ার প্রায় পশ্চিমার্ধ জুডিয়া 
এই মালভূমি অবস্থিত | ইহা ৬০০ ফুট হইতে ১৫০০ ফুট উচ্চ। 

(8) উপকূলের সমভূমি। চারিদিকেই উপকূলের নিকট স্বল্প- 
পরিসর সমভূমি আছে। দক্ষিণ উপকূলের সমভূ ম শুদ্ধ ও মরুময়। 
দক্ষিণ-পূর্ব ও পূৰ উপকূলে বৃষ্টিপাত হওয়ায় ইহা৷ উবর ও ঘনবসতিপূর্ণ। 

নদী ও St 


> অন্তধাহিনী নদী-বিধৌত অঞ্চল ২ সাগরবা!হনী নদী-বিধৌত অঞ্চল 
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মহাসাগরে পড়িতেছে | মারামবিজি ও ডালিং (Darling) ইহার 
প্রধান উপনদী | 
নর মধ্যভাগের নিয়ভুূমিতে অনেক হুদ আছে, উহাদের মধ্যে আয়ার 
| “ (Eyre) ও টরেন্স্‌ (Torrens) বিখ্যাত। আয়ার হুদে অনেকগুলি 
নদী পড়িতেছে। এই সকল নদী ও হুদ গ্রীষ্মকালে শুকাইর। যার । 


বৃষ্টিপাত ও জলবায়ু 


অন্টেলিয়ার জলবায়ু শুদ্ধ, কিন্ত মোটের উপর স্থাস্থ্াকর। এই 
£মহাদেশ নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের যখন 


পর ৪০ হাকংর বেশী 
[৩০৪০ 


এ 
AES 


A "— ২০/7 


are faata বৃষ্টিপাত 
Hasta অস্ট্রেলিয়ার তখন শীতকাল (মে হইতে অক্টোবর ) এবং 


৮৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


অস্টেলিয়ায় যখন গ্রীষ্মকাল (নবেম্বর হইতে এপ্রিল ), ‘আমাদের 
তখন শীতকাল। মকরক্রান্তি অন্টেলিয়ার মাঝামাঝি দিয়া 
গিয়াছে, সুতরাং অস্টেলিয়ার উত্তরার্ধ Matera এবং দক্ষণার্ 
নাতিশীতোষ্ণ wer অবস্থিত। নাতিশীতোক মণ্ডলে হইলেও 
areca নিকটবর্তী বলিয়া দক্ষিণ অস্ট্েলিয়াও গ্রীষ্ম প্রধান | 

. প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আগত জলীয় বা্পপূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব 


আয়ন বায়ু বৃহৎ বিভাজক পর্বতশ্রেনীতে বাধা পাইয়া আস্টেলিয়ার 
পুর্ব উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ু সারা বৎসরই 
ANS হয় বলিয়া এখানে বৃষ্টিপাত প্রায় বারো মাসই হইয়া 
থাকে । আয়ন বায়ু পর্বত অতিক্রম করিয়া যখন মধ্যভাগে যার, 
তখন উহা VS হইয়া পড়ে। সুতরাং মধ্যভাগে বৃষ্টিপাত হয় না 
বলিলেই চলে। এই কারণে সেখানে বৃহৎ বালুকাষয় মরুভূমির 
সৃষ্টি হইয়াছে । উহ! এক বিস্তীর্ণ অনুর্বর গুল্মভূমি। 

গ্রীষ্মকালে অস্টে লিয়ার মধ্যভাগ উত্তপ্ত হয় বলিয়া তথায় নিয়- 
চাপের স্থষ্টি হয় এবং ভারত মহাসাগর হইতে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি 
বায় আকৃষ্ট হয়। এই জলীয় ait? মৌন্ুমি বায়ুর প্রভাবে 
উত্তর উপকূলে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় 
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু । এখানে শীতকালে 'পশ্চিমাঃ বায়ুর প্রভাবে 
বৃষ্টিপাত হয়। 

ট্যাসমানিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে আর্ড নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। 

উদ্ভিজ্জ 

ane fats গাছপালা ও ভীবজন্তু অন্যান্য মহাদেশ হইতে 

সম্পূর্ণ ভিন্ন রকনের। এখানে উত্তর ও পূর্ব উপকূলে যথেষ্ট 
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বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই অঞ্চলে বড় বড় বনের WE হইয়াছে, এই 
সকল বনে ইউকালিপ্টাপ্‌ (Eucalyptus) জাতীয় গাছই প্রধান। 
এখানকার গাছপালা চিরহরিৎ। শীতকালে অন্যান্য মহাদেশের 
গাছপালার পাত! ঝরিঝা পড়ে। কিন্তু এই মহাদেশের অনেক 
গাছেরই ছাল ঝরিরা পড়ে। জার| (Jarrah) ও কারি (Karri) 
নামক সারবান বৃক্ষ রেলপথের, নীচে পাতিবার জন্য (Sleepers) 
ব্যবহৃত হয় এবং গচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। খাগ্ভ-শস্তের মধ্যে 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে গম হেশি উৎপন্ন হয়। 

উপকূল হইতে যতই মধ্যভাগে যাওয়া যায়, ততই বনভূমি 
বিরল হইয়া ক্রমে ক্রমে তৃণভূমি, CAA ও বালুকাময় অনুর্বর 
মরুভূমিতে উপনীত হইতে হয়। বিভাজক পর্বতের পশ্চিম গার্শ্বের 
ঢালু ও বিস্তীর্ণ Git মেষচারণের উপযোগী । এখানে অসংখ্য মেষ 
প্রতিপালিত হয়। মেবের মাংস ও পশম বর্তগানে অস্টে.লিয়ার 
প্রধান উপভীবেকা। হাজার হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত মেষচারণ- 
ক্ষেত্রের মধ্যে বড় বড় শহর প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। গরুর দুধ হইতে 
প্রস্তুত মাখন ইত্যাদি ও আপেল প্রভূতি ভূমধ্যসাগরীর় অঞ্চলের কল 
ও উহ! হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্যাদিও এখান হইতে রপ্তানি হয়। 
আস্টেলয়ার প্রধান সম্পদ মেব। ন্বর্ণাভ পশমও এ মহাদেশের 
প্রধান পণাদ্রব্য। এই সকল অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে আর্টেজীয় কুপ 
খনন করিয়। জল সরবরাহ করা হয়। 

জীবজন্তু 

তাস্টে.লিয়ার জীৱভন্তু BES রকমের। এই মহাদেশের 

অনেক GEA (MSA) পেটের বাহিরে একটি shaq থলি 
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আছে। ইহাদের শাবক অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ a 
বলিয়! জন্মের পর বেশ কিছুদিন এই “দ্বিতীয় উদরে” লালিত-পালিত 
হয়। ইহাদের মধ্য ক্যাঙ্গারু (Kangaroo) প্রসিন্ধ। ওপোনাম 


অন্টে,লিরার জীবজন্ত 


১। লায়ার ২। কাকাতুয়া ৩। 


SL ৪। ক্যাঙ্গার ৫। কৃষ্ণহীস 
৬। প্লাটপাস্‌ 


৭। fea ৮। ওপোদাম 
বিড়ালের স্যার, কিন্তু বানরের মত দীর্ঘ লেজ আছে। উহার! গাছে 


থাকে। ডিঙ্গে| নামক বন্য কুকুর অতিশয় হিংস্র । পাখীর মধ্যে এমু 
(Emu), লারার, তোতা, Het ga, স্বর্গের পাখী, শ্বেতকাক, কালে 
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হাস বিখ্যাত। এমু সর্ববৃহৎ পাখী, অনেকটা! উটপাখীর মত। 
অস্টেলিয়ার আর একটি অদ্ভুত GS প্লাটিপাস্‌ (Platypus) | 
Satal স্তন্যপায়ী, অথচ ডিম পাড়ে, আকুতি ছু'চোর মতো, কিন্ত 
মুখের পরিবর্তে হাসের মতো! ঠোট আছে এবং পারের পাতাও 
হাসের অনুরূপ | i 

এই মহাদেশে গরু, ঘোড়া, ছাগল, মহিষ, শুকর, খরগোস 
প্রভৃতি GS গপনিবেশিকগণ আনিয়াহেন। 

উপজীবিকা! 

১। পশুপালন। অন্ট্রেলিরার অর্ধাংশ জুড়িয়া তৃণডূমি। 
সেজন্য পশুপালন এদেশের প্রধান উপভীবিকা। পশুর মধ্যে 
মেবই সর্বাপেক্ষা বেশি। এক একটি তৃণভূমিতে লক্ষ লক্ষ মেষ 
চড়িয়া বেড়ায়। এদেশে ১১ কোটির অধিক মেষ আছে । নিউ 
সাউথ ওয়েলস্‌ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহেই অধিকাংশ মেবচারণভুমি | 
পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত মেষ প্রতিপানিত হয় না এবং এত 
মেষলোমও রপ্তানি হয় না। সিডনী ও মেলবোর্ণ বন্দর মেষলোম 
রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার মেষলোম 
ও মেষমাংস এদেশ হইতে রপ্তানি হয়। এই সকল মেষচারণক্ষেত্রে 
জলাভাবের জন্য শত শত আটেজীর (artesian) কুপ খনন করা 
হইয়াছে। মেষের পরই গো-পালন উল্লেখযোগ্য। মাখন, পনীর, 
VIPS দুগ্ধ ও গোমাংস Spa পরিমাণে রপ্তানি হয়। 

QL কৃষিকাৰ্য । গমই সর্বপ্রধান.কৃষিজ শস্ত । নিউ সাউথ ও ওয়েল্স্‌, 
ভিক্টোরিয়া ও সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
খাদ্যশস্তের মধ্যে ATS সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়। গম আবাদ 
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করা, কাটা, ঝাড়া, গুদানজাত করা সনস্তই কলে হয়। ধান, ইহ্চু, 
QU, কলা, নারিকেল প্রভৃতি উষ্ণ ও Be জলবায়ুতে যথেষ্ট কলে। 
কলের মধ্যে আপেল, আদ্দুর, কমলালেরু প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় 
ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং রপ্তানি হয়। 

৩। খনির কার্ধ। স্বর্ণ ই এই মহাদেশের প্রধান খনিজ waz | 
সোনার লোভেই ইইরোগীয়গণ এখানে স্থানে স্থানে উপনিবেশ 
স্থাপন FTAA | কুইন্জ্স্যাণ্ডে সবচেয়ে বেশি সোনা it eal যায়। 
ইন ছাড়া লোহা, কয়লা, তামা, দস্তা, টিন্ও যথেষ্ট atten যায়। 
সমুদ্র-উপকুলে Tel তোলা একটি বড় ব্যবসার ৷ 

বাণজ্য। রপ্তানির মধ্যে মেবলোম, মেবমাংস, গম (9৫), 
চর্ম, গোমাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, স্বর্ণ, চিনি, ফল প্রভৃতি প্রধান এবং 
আমদা নর ACA মোটর গাড়ী, FATE, কাপড় প্রভৃতি প্রধান | 

ou faa ও আফ্রিকার তুলন|। এই ছুই মহাদেশের মধ্যে 
অনেক সাদৃশ্য দেখা! যায়__ 

(১) উভয়েরই তটরেখা ed (=) উভয়েরই পূর্ব উপকূলে 
aca অবহিত | এই পর্বতশ্রেনী ও সমুদ্রের মধ্যবর্তা অপ্রশস্ত 
উপকূল প্রদেশে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু প্রভাবে Spa বৃষ্টিপাত হয়। 
(৩) উভয় মহাদেশের মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে। 
(৪) উভয়েরই দক্ষণ-পশ্চিঘাংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বর্তমান। 
(৫) উভয়েরই মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে | 

উপ'নবেশ ও অধিবাসী । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওলন্দীজ 
ও পোতুগীভগণ আস্ট্রোলয়া মহাদেশট আবিষ্কার করেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে কাপ্তান কুক ইহার পূর্ব উপকূলে আসিয়| উপস্থিত হন। 


W 
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কুকের বিবরণে অবগত হইয়া ইংলণ্ড এখানে নির্বাসিত অপরাধী দগকে 
প্রেরণ করে। এইরূপে একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। অবশেষে 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Rema za আবিষ্কৃত হয়। 
সোনার লোভে দলে দলে ইংরেজগণ এখানে আসিতে থাকে। 
ইহার পর হইতেই অক্ট্রেলিয়া-উপনিবেশ জনবহুল হয়। 
ওপনিবেশিকদের মধ্যে ইংরেজগণ প্রধান। এত বড় মহাদেশের 
মোট লোক-সংখ্যা মাত্র ৬৭ লক্ষ । ইহাদের মধ্যে বাট হাজার শাদিম 
অধিবাসী । উহার! ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। অস্ট্রেলিয়ায় 
প্রতি বর্গমাইলে শতকরা মাত্র ২ জন লোক। 

মহাদেশটির অধিকাংশ উষ্ণ অনুর্বর মরুভূমি নাতিশীতোষ্ণ 
বৃষ্টিবুল দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেই ইউরোপীয়রা বসবাস 
করে। এই অঞ্চলের শহরগুলিতেই অধিকাংশ লোক বাস করে। 
fen, মেলবোর্ণ, ত্রিসবেন, এডিলেড. ও পার্থ শহরে অস্ট্রেলিয়ার 
অর্ধেক লোক বাস করে। এদেশে ২৭০০০ মাইল ANA আছে। 
এ/দশে এশিয়াবাসী,দগকে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে দেওয়া হয় না | 

অস্ট্রেলিয়ায় আড়াই হাজার ভারতীয় আছে। শতাধিক বৎসর 
পূর্বে স্বর্ণের লোভে ভারতীয়দেরও আগমন ঘটে। গত যুদ্ধের পর 
ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য পাঁচ শত গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। 


রাষ্ট্রীয় বিভাগ 
নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া, কুইন্স্ল্যাণ্ড, পম্চিম- 
অস্ট্ে,লিয়া, দক্ষিণ অস্টে,লিয়া, ট্যাসমানিয়া__এই ছয়টি উপনিবেশ 
লইয়া 'অস্ট্রেলিয়। কমনওয়েলথ গঠিত হইয়াছে এগুলি ব্রিটিশ 
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সাত্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য । কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট 
ক্যানবের! (Canberra) নামক স্থানে অবস্থিত। ক্যানবেরা নিউ 
সাউথ ওয়েলসের অন্তর্মত হইলেও ভারতবর্ষের দিল্লীর ন্যায় স্বতন্ত্র 
Amt কেন্দ্রীর গবনমেণ্টের অধীনে উত্তর রাজ্য (নর্থ টেরিটরি__ 
ভূতপূৰ্ব উত্তর ও মধ্য-অন্টেলিয়া) ও নিউগিনি আছে। ক্যানবেরায় 
সমগ্র মহাদেশের ব্যবস্থাপক সভা (Commonwealth Parlia- ~ 
ment) অবস্থিত এবং এখানেই ব্রিটিশ গবর্নর-জেনারেল টা 
করেন। 

(১) নিউ সাউথ ওয়েলন, (New South Wales) | asp. 
লিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। ইহা সর্বপ্রাচীন উপনিবেশ | হা 
অপ্রশস্ত উপকূলভাগে Zl জন্মে, গবাদি পণ্ড প্রতিপালিত হয়। এখানে 
অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম কয়লার খনি অবস্থিত fas SHAR (New 
Castle) কয়ল। উত্তোলনের কেন্দ্র এবং সিডনি বন্দর হইতে কয়লা 
রপ্তানি হয়। সিডনি (Sydney) অমুদ্র-বন্দর ও রাজধানী, বড় ও 

॥ সুন্দর শহর। এখানে ১৪ই লক্ষ লোকের বাস__নিউ সাউথ 
ওয়েলসের লোক-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। ইহার পোতাশ্রয় | 
পোট জ্যাকসন (Port Jackson) অতি মনোরম । এই, প্রদেশ 
হইতে সোনা, রূপা ও পশম রপ্তানি হয়। ইহার পশ্চিমাংশ মারে, 
ডালিং-মারামবিজি নদীদ্বারা বিধৌত বলিয়া এখানে কল ও গমের চাষ 
হয়। ইহা বিখ্যাত মেব-চারণ ভূমি। এই প্রদেশে অস্ট্রেলিয়ার 
অর্ধেক মেষ পালিত হয়। 

(২) ভিক্টোরিয়া (Victoria): অস্ট্রেলিয়ার সর্ব দক্ষিণ-পূর্ব 


প্রান্তে অবস্থিত। আয়তনে ক্ষুদ্রতম উপনিবেশ হইলেও ইহাই 
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সবচেয়ে Rete | ইহা উর্বর ও স্বাস্থাকর। এখানে মেষ ও গবাদি 
পশু-পালন বড় ব্যবসায়। গম, যব, MAAS পশম প্রচুর পরিমাণে 
রপ্তানি zal স্বর্ণবনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। মেলবোন* 
(Melbourne) ইহার রাজধানী এবং অস্ট্রেলিয়ার সর্ববৃহৎ শহর। 
পোর্ট ফিলিপ সমুদ্র-বন্দর। ব্যালারাট স্বর্ণের খনি ও লৌহশিল্পের জন্য 
এবং বেণ্ডিগে| স্বর্ণথনির জন্য বিখ্যাত | 
(৩) কুইন্স ল্যাণ্ড (Queensland) | নিউ সাউথ ওয়েলসের 
উত্তরে অবস্থিত একটি বিশাল অন্ুর্বর উপনিবেশ । উপকুলভাগে 
ZR, ভুটা, গম, তুলা, কলা! প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বিভাজক পর্বতের 
পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে লক্ষ লক্ষ মেষ ও গবাদির চারণ-ভূমি । 
অস্টে,লিয়ার অর্ধেক পশু এখানে প্রতিপালিত হয়। ইহাকে ডালিং 
Gy (Darling Downs) aa! ত্ৰিজবেন (Brisbane) 
কুইন্স্ল্যাণ্ডের রাধানী ও প্রধান বন্দর ৷ 
(8) পশ্চিম wer faa (Western Australia) | ইহা 
বৃহত্তম রাজ্য। কিন্তু অনুর্বর মরুভূমি বলিয়া এখানে লোকসংখ্যা 
অতি কম। এ প্রদেশে ৪৫০০ মাইল রেলপথ আছে । FANS ও 
কালগুলিতে ন্বর্ণখনি আছে। পার্থ (Perth) ইহার রাজধানী, 
সুন্দর শহর। feast (Freemantle) প্রধান বন্দর । ভঙ্যালবানি 
দ্বিতীয় বন্দর | 
(৫) দক্ষিণ অন্টেলিয়া (South Australia)! এখানে 
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলিয়া! গম ও দ্রাক্ষা ভাল জন্মে | পশম এখানে 
* ৰপ্তানি দ্রব্য । এডিলেড্‌ (Adelaide) ইহার রাজধানী, একমাত্র 


বন্দর | 
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(৬) ট)াসমানির| (Tasmania)! ইহা aos fata দক্ষিণ- 
পূর্বে একটি ছোট দ্বীপ । আয়তনে ইহা স্কটূলগু বা আত্মলণ্ডের 
সমান। চারিদিকে ছোট ছোট উপত্যকাবেষ্টিত ইহা একটি পাহাড়িয়। 
দেশ। এখানে গম, যব, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি গুচুর জন্মে। 
খনিজ সম্পদ এখানে SHA তামা, রূপা, সোনা, টিন, কয়লা সবই 
আছে। ইহার রাজধানী হোবার্ট (Hobart), উহার প্রাকৃতিক 
শোভা অতি মনোরম | 


কেন্দ্রীয় শাসনাধীন 


১। ক্যানবের! (Canberra) | ইহা সমগ্র রাষ্ট্রসংঘের 
রাজধানী । নিউ সাউথ ওয়েলসের এক হাজার বর্গ মাইল পরিমিত 
স্থান লইয়া! ইহ দিল্লীর ন্যায় একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ৷ 

২। উত্তর রাজ্য বা টেরিটরি (Northern Territory) 
ইহার রাজধানী পোর্ট ডারউইন (Port Darwin) | ইহার 
উপকুলভাগ অরণ্যময় এবং মধ্যভাগ সাভানা ভূমি ও মরুভুমি। 
এখানে লোক-বসতি অতি সামান্য | 

৩। নিউ গিনি (New Guinea) | অস্টে লিয়ার উত্তরে এই 
বৃহৎ দ্বীপ অবস্থিত । ইহার পশ্চিমার্ব ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত এবং 
sae ও অপরাপর ছোট দ্বীপসহ নিউগিনি টেরিটর নামে 
অস্ট্রেলিয়া কমন €য়েলথের অধীন । এই পূর্বার্ধের দক্ষিণার্ধ পপুয়। 
নামে পরিচিত। দ্বীপটি অতি মনোরম | ইহার অধিকাংশ চিরহরিং 
বৃক্ষরাজি-শোভিত মালভূমি | ইহা স্বর্ন প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃন্ধ। , 
কলা, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য | 


জি 
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নিউজিল্যাণ্ড (New Zealand) 

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ১২০০ মাইল দুরে দক্ষিণ- 
প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজিল্যাণ্ড অবস্থিত। ইহা উত্তর দ্ব'প ও. দক্ষিণ 
দ্বীপ নামে দুইটি দ্বীপ লইয়া গঠিত। Sete ইংরেজদিগের একটি 
উপনিবেশ | ইহার লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ। ইহা পর্তময় দেশ। 
এখানকার প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম | উভয় দ্বীপের সর্বত্র পর্বত, 
আগ্নেয়গিরি ও Ge প্রবণ (গেইসার ) আহে । Be গ্রজ্রবণগুলি 
স্বাস্থ্যকর ও রোগনাশক। 
আগ্নেয়গিরি হইতে ধুম ও 
লাভা বাহির হয়। সমুদ্র- 
বেষ্টিত বলিয়া এখানকার 
জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ৷ 
সর্বত্র চুর বৃষ্টি হয়। 
এখানেও. পশু চারণের 
উপযোগী বিস্তীর্ণ তৃণভুমি 
আছে। এখানে অসংখ্য 
মেষ ও গবাদি পশু পালিত 
হর। স্বর্ণ ও কয়ল৷ 
এখানকার প্রধান খনিজ 
দ্রব্য। পশ্চিমা বায়ুতে 
দক্ষণ দ্বীপের পশ্চিম দিকে 
যথেষ্ট বৃষ্টি হয়। এজন্য এখানে পাইন, ফার প্রভৃতির ঘন বন আছে | 
কেবল শীতকালে উত্তর দ্বীপে বৃষ্টি হয় এবং এইজন্য এখানে আঙ্গুর, 


'নিউজিল্যাগ্ড 


© ৫০ ১০০ ১৫০ 
টুল) 


Wooo’ হইতে ৬০০৫ ॥ 
Yoo! হইতে ৩০০০ 
[জা 0! হইতে boo! " 
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আপেল, জলপাই প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় ফল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। 
ইহার পার্বত্য অঞ্চলে কৌরি (Kauri) নামক সুদীর্ঘ পাইন গাছ 
জন্মে। ইহা ২০২৫০ ফুট উচ্চ হয় এবং ইহার কাঠ অতি মূল্যবান ।+ 
& নিউজিল্যাণ্ডের উর্বর ভূমিতে প্রচুর গম ও অন্থান্যি খা্য-শন্ত উৎপন্ন হয়। 
ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য মাখন, মাংস, পশম, পনীর, গম, স্বর্ণ ও ফল | 


ক 


নিউজিল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পরস্পর প্রতিপাদ স্থানে 
(antepodes) অবস্থিত। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এই 
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দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে, এইজন্য নিউজিল্যাগুকে 
দক্ষিণের গ্রেটব্রিটেন’ বলে। “মাওরি' নামক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ জাতি 
নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী, ইহার! এখন অনেকটা সভ্য 
হইয়াছে। 

উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপের মধ্যে কুক প্রণালী অবস্থিত। ওয়েলিংটন 
(Wellington) নিউজিল্যাণ্ডের রাজধানী, অক্ল্যাণ্ড (Auckland) 
প্রধান বন্দর । উভয় শহরই উত্তর দ্বীপে অবস্থিত। ডুনিডিন 
(Dunedin), ক্রাইস্টচার্চ (Christchurch) দক্ষিণ দ্বীপের প্রধান 
শহর, এবং লিট্ল্টন (Lyttelton) উহার প্রধান বন্দর | 

ইহ! fate কমনওয়েলথের একটি প্বায়ত্বশাসিত উপনিবেশ 
রাজ্য। নিউজিল্যাণ্ডে ১১০০ ভারতীয় আছে। তাহারা কৃষি, 
ফলের ব্যবসা প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে । অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয়দের 
মতো তাহারা অত সম্পন্ন AT | 

মেলানেসিয়। (Melanesia) 

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যে সকল দ্বীপপুঞ্জ 
অবস্থিত, উহাদের সাধারণ নাম মেলানেসিয়। (বা কৃষ্ণকায় লোকের ) 
ae ইহাতে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, নিউ ক্যালিভোনিয়া, নিউ 
হেত্রাইডিস, সাণ্টাক্রুজ, সলোমন প্রভৃতি দ্বীপ আছে। ইহাদের 
মধ্যে নিউ ক্যালিডোনিয়া ও ফিজি (Fiji) দ্বীপপুঞ্জ বিখ্যাত। 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ছোট 
বড় ৩০০ দ্বীপ লইয়া গঠিত। se হাজার বর্গমাইল সমুদ্র 
ব্যাপিয়া দ্বীপগুলি ছড়াইয়া আছে, কিন্তু উহাদের আয়তন 
মোটেই ৭ হাজার বর্গমাইল। তন্মধ্যে ভিটি লেভু দ্বীপটির 
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আয়তন অর্ধেকেরও বেশি। শ'খানেক দ্বীপে লোকবসতি 
আছে, অন্যান্য দ্বীপে শুধু শস্য আবাদ হয়। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের 
লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (প্রায় দেড় লক্ষ) ভারতীয়। 
কৃষিই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা | চিনি উৎপাদন এদেশের 
প্রধান শিল্প। ভারতীয়দের নিজস্ব সমিতি, সংবাদপত্র, বিদ্যালয় ও 
ধর্মমন্দির আছে। শাসনতন্তেও ভারতীয়দের অধিকার আছে। 
পলিনেসিয়া (Polynesia) 

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে মেলানেসিয়ার উত্তরে এই অসংখ্য 
দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। হাওয়াই, WW, কুক, সোসাইটি প্রভৃতি 
দ্বীপ এই বিভাগের অন্তর্গত । হাওয়াই (Hawai) ইহাদের মধ্যে 
প্রধান। ইহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। এখানকার পার্ল 
হারবার (Pearl Harbour) ১৯৪১ সালে ৭ই ডিসেম্বর অতকিত 
আক্রমণে জাপানীরা অধিকার করিয়াছিল। হোনোলুলু 
(Honolulu) ইহার রাজধানী । ইহা জাহাজ-পথের ঘাটি। 

মাইক্রোনেসিয়া 

ইহা প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের তৃতীয় ও ক্ষুদ্রতম বিভাগ | 

ইহাতে ক্যারোলিন, মার্শাল, গিলবার্ট প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ আছে। 
আন্টার্কটিক। (Antarctica) 

ইহা! দক্ষিণ মেরুর চারিদিকে বেষ্টিত ভূ-ভাগ । এই মহাদেশটির 
আয়তন ইউরোপ ও অস্টেলিয়ার আয়তনের সমষ্টির সমান। ইহা 
বারোমাসই তুষারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া গাছপালা কিছুই জন্মে না। 
রস প্রদেশ নামক ইহার বৃহৎ অংশ নিউজিল্যাণ্ডের অধীন। তিমি 
শিকার এখানকার প্রধান ব্যবসায় | 
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ইন্দোনেশিয়া 


এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বের এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরের কতকগুলি দ্বীপ 
লইয়া নূতন ইন্দোনেশিরা রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপগুলি 
পুবে-পশ্চিমে ৯৫৭ পুঃ দ্রাঘিমা হইতে ১৪২ পৃঃ ভ্রাঘিমা। এবং উত্তর- 
দক্ষিণে ৬* উঃ সমাক্ষরেখা ও ১০* দঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। 
নিরক্ষরেখা ইন্দোনেশিয়ার প্রায় মধ্য ভাগ দিয়া গিয়াছে। 
নি্ললিখিত দ্বীপগুলি ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রে আছে_-(১) asl, 
মাত্রা, বোনিওর দক্ষিণাংশ (উত্তরাংশ ইংরেজদের অধিকারে টু 
সেলিবিস, বালী, THe, তাইমুরের পশ্চিমাংশ, সুমা, মালান্কা দ্বীপপুঞ্জ, 
নিউগ্নিনির পশ্চিমাংশ প্রভৃতি ছোট বড় বহু দ্বীপ | 

ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের আয়তন ৭২ লক্ষ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা 
৭% লক্ষ | এই দ্বীপময় নৃতন রাষ্ট্রটি বর্তমানে প্রগতিশীল। 

ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৯ সালে ওলন্দাজদের অধীনত! হইতে মুক্ত হইয়। স্বাধীন 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দিলীতে যে নিখিল 
এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ 
ত্বরান্বিত করে। 

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি পর্বতাকীর্ণ এবং অধিকাংশ দ্বীপই 
আগ্নেয় গিরিময়। সুমাত্রা, যাভা ( যব ), নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে 
দশ হাজার হইতে তের হাজার ফুটেরও অধিক উচ্চ পৰতশৃঙ্গ 
অনেকগুলি বর্তমান আছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সমস্ত 

ংঘাতিক ভূমিকম্প হইয়াছে, উহার অনেকগুলিই এই দ্বীপসমূহের 
মধ্যে ঘটিয়াছে। শুধু যবদ্বীপেই এক শতের অধিক আগ্নেয়গিরি 
আছে। লম্বক দ্বীপের আগ্নেয় পর্বত হইতে অনবরত বুম বাহির 


ইন্দোনেশিয়া 


স্কেল ইংরাজী মাইল 
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হয়। এই ধুম দেখিয়া নাবিকেরা গন্তব্য পথে জাহাজ চালাইরা 
থাকে। 

এই সকল আগ্নেয়গিরির মধ্যে ক্রাকাভোয়। বিখ্যাত হইয়াছে | 
ক্রাকাতোয়া দ্বীপটি Wel ও ন্ুমাত্রার মধ্যে সুন্দা প্রণালীতে 
অবস্থিত। ১৮৮৩ সালে এই আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্নি-উদ্শীরণের ফলে 
দ্বীপটির দুই-তৃতীয়াংশ উড়িয়া! যায় এবং সেখানে এক হাজার ফুট 
গভীর সমুদ্র স্থষ্টি হয়। উহার ফলে সমুদ্রের যে বান হয় তাহাতে 
নিকটবর্তী দ্বীপসমূহের ৩৬০০০ লোক মারা যায় । ইহার প্রচণ্ড শব্দ 
সুদূর সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রলিয়াতেও শোনা গিয়াছিল। আবার ১৯২৭ 
সালে পুনরায় সেইখানেই একটি নূতন দ্বীপ উঠিয়াছে। 

নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে সার! বৎসর অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় 
এবং উত্তাপ অধিক। নিরক্ষরেখা হইতে দূরবর্তী দ্বীপসমূহে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে । এই জন্য বৃষ্টি-বিরল ও 
চাবের জন্য পরিদ্কৃত স্থানসমূহ ব্যতীত অন্য সকল স্থানই গভীর 
বনাবৃত। এই দ্বীপগুলিতে ছুই শ্রেণীর গাছপালা ও জীবজস্ত দেখা! 
যায়। ওয়ালেসের রেখা (Wallace’s Line) দ্বারা এশিয়া! ও 
অস্টেলিয়ার সীম। ঠিক করা হইয়াছে । প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ববিদ পণ্ডিত 
ওয়ালেস এই সীম! নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া ইহা তাহারই নামে 
পরিচিত। বালী ও catfie দ্বীপ এই রেখার এক পার্শ্বে এবং লন্বক 
ও সেলিবিস দ্বীপ অপর পার্থে। ওয়ালেসের রেখার পশ্চিম দিকের 
দ্বীপসমূহের জীবজন্ত ও গাহুপালা এশিয়ার জীবজন্ত ও গাছপালার 
ন্যায় এবং পূর্বদিকের দ্বীপসমূহের জীবজন্ত ও গাছপালা অস্ট্রেলিয়ার 
জীবজন্ত ও গাছপালার wel পশ্চিমদিকের অরণ্যে তাল, বাশ, 
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ওক, জয়পত্র (laurels) প্ৰভৃতি বৃক্ষ এবং বানর, বাঘ, হাতী, গণ্ডার, 
ওরাংউটাং প্রভৃতি জন্য দেখ! যায়। পূর্বদিকের অরণ্যে একাসিয়া, 
ইউকেলিপটাস প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়া-দেশীয় বৃক্ষ এবং ওপোসাম (Opo- 
ssum), ক্যাঙ্গারু (Kangaroo) প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়া-দেশীয় জন্তু দেখা 
যার। পৃথিবীর মধ্যে যাভার লোকসংখ্যার বসতি সবচেয়ে ঘন । 

মালাকা দ্বীপপুঞ্জে ধান, তামাক, আখ, চা, কফি, সিন্কোনা, 
আনারস, কলা, লবঙ্গ, চারুচিনি, জায়ফল, নারিকেল, সাগু প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয় । এই জন্য ইহাদিগকে মসল্লা! দ্বীপপুঞ্তী ও 
(Spice Islands) বলে । মালাকা দ্বীপ পৃথিবীর he 
জায়ফল, জয়ত্রী উৎপাদনের প্রধান স্থান। স্মুমাত্রা ~ 
ও যাভার তৈলখনি ও টিনের খনি আছে। Ea, রানি, 
যাভ। ও বোণিও দ্বীপে করলার খনি আছে। on ps 

সুমাত্ৰা, যাভা, বালী ও লম্বক দ্বীপে হিন্দু রি 
সভ্যতার বহু নিদর্শন আছে। প্রাচীনকালে হিন্দুরা নাগ গাছ ও ফন 
এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন | বুমাত্রার গ্রীবিজয় রাজ্য 
প্রতাপশালী ছিল | 

যা (ববদ্ীপ )। ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বড় দ্বীপ বোর্ণিও 
এবং তারপর স্ুমাত্রা, কিন্তু যাভা সবচেয়ে বিখ্যাত। যাভ। ছোট 
দ্বীপ হইলেও ইহা! সবচেয়ে উর্বরা, ইহার লোকবসতি পৃথিবীতে 
সবচেয়ে বেশি, ইহার বাণিজ্য কলিকাতার চেয়েও অধিক। পৃথিবীর 
উষ্চমণ্ডলে Weta মতো সুন্দর ও সম্পন্ন দেশ আর নাই। প্রচুর 
ag ও গাছপালা, সুন্দর সুন্দর আগ্নেয়গিরি এবং হাস্তোজ্জল 
অধিবাসী-_সব মিলিয়া যাভা পরম রমণীয় । 
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যাভা আয়তনে উত্তর প্রদেশের অর্ধেকেরও ছোট । কিন্তু 
লোকসংখ্যা ৫ কোটি ১০ লক্ষ ( মাদুর! সহ)। আগ্নেয়গিরির লাভা 
ও wilh এবং নদীর পলিদ্বারা ভূমি অত্যন্ত Wal এজন্য 
প্রচুর ফসল হয়। পাহাড়ের উচ্চ অংশেও থাক কাটিয়া উহার 
ধাপে ধাপে চাৰ হয়। উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়। ধান চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থাও যথেষ্ট আছে | 
ধান ও ভুট প্রধান শশ্ত। সারা বৎসরই ধানের চাষ হয়। 
তারপরই Sra আবাদ। চিনি, কফি, রবার, নারিকেল, সিহ্কোনা, 
তামাক, সিমুল আলু ( ইহা হইতে ময়দা তৈরী হয়) প্রচুর উৎপন্ন 
হয় এবং বিদেশে রপ্তানি হয়। কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিয়। 
যাভা ও মাছুরায় বত লোক সুখে বাস করে, পৃথিবীর cag 
ততটা দেখা যায় না। যাভাতে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও টিনের 
খনি আছে। 

এক লক্ষ লোক বাস করে এরূপ শহর যাভাঁতে অন্ততঃ 
অর্থ ডজন জাকার্তা (পূৰ্বনাম বাটাভিয়া) সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার 
রাজধানী এবং প্রধান বন্দর। ইহার লোকসংখ্যা পৌণে পাঁচ লক্ষ | 
waa দ্বিতীয় নগরী ও পূর্বাঞ্চলের বন্দর। সেমারাং উত্তরাঞ্চলের 
বন্দর। মধ্যভাগের শহরের মধ্যে বানডুয়েং, স্থরকর্তা, যোগ্রজাকর্তা 
প্রধান। 

বাভাতে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার বহু AS এখনও অক্ষুণ 
আছে। প্রাচীনকালে এখানে শৈলেন্দ্ৰ রাজ-বংশ প্রভৃতি দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করেন। বোরোবুদরের বিশাল বৌদ্ধমন্দির আজিও লোকের 
বিস্ময় উদ্রেক করে। অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এখনও 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৭৫ 
দেখা যায়। যাভার এক মাইল পূর্বে বালী দ্বীপ । উহার অধিবাসীরা 
হিন্দু । তাহাদের মতো! gal ও আনন্দোজ্জল অধিবাসী 
ইন্দোনেশিয়ায় আর নাই।  বালীবাসীদের নৃত্য বড়ই মনোজ্ঞ। 
বালীর প্রতিটি ইঞ্চি জমিতেও ধানের চাষ 2a | 

বোর্নিও সবচেয়ে বড় দ্বীপ । ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ দ্বীপ । 
ইহার উত্তরাংশ ইংরেজের অধিকারে | ইহার পর বড় দ্বীপ সুমাত্রা। 
ইহার আয়তন ১৬২ হাজার বর্গ মাইল, যাভার তিন গুণ বড়, কিন্তু 
লোকসংখ্যা যাভার এক-বষ্ঠাশ। পশ্চিমে নিউগিনি ও সেলিবিস 
দ্বীপ। ন্ুমাত্রা ও বোণিওর মধ্যে বাঙ্কা ও বিল্লিটন দ্বীপে প্রচুর টিন 
পাওয়া বায় । 


ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 


রাষ্ট্রীয় না হইলেও ভৌগোলিক হিসাবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 
ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দীর্ঘকাল আমেরিকা! 
যুক্তরাষ্ট্রের অধীন থাকিয়া ১৯৪৬ সালে গণতান্ত্রিক অধিকার 
পাইয়াছে। ৭১০টি দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত। লুজন 
ও মিগানাও দ্বীপ দুইটি সবচেয়ে বড়। ইহার স্থলভাগের আয়তন 
১ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৯২ লক্ষ। 
এখানে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। তাইফুন (তুফান) নামক 
ঝড়ের প্রকোপ খুব বেশি। ধান, ম্যানিলা শণ, তামাক, নারিকেল, 
aR প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি খনিজ ভ্রব্য।' 
ম্যানিল! রাজধানী ও বন্দর | 


১০৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 
অনুশীলনী 


১। পৃথিবীর মানচিত্রে অস্টেলিয়ার অবস্থান ত্রাকিয়া দেখাও | 

২। act faa প্রাকৃতিক গঠনের বিবরণ লিখ। অস্ট্লিয়ার কোন্‌ 
অংশ মরুভূমি এবং কেন? 

অস্ট্রেলিয়ার জীবজন্তর বিষয় কি জান? 

অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখ | 

৫। sei fag কি কি বিষয়ে অন্যান্য মহাদেশ হইতে পুথকৃ? 

(ক, প্র, ১২০১ 728, 7২৭১ "we, +৩৪) রর 

৬। অস্ট্রেলিয়ার একটি মানচিত্র fea তাহাতে রাজনৈতিক বিভাগ ও 
রাজধানী দেখাও | (ঢা. ?২৫, ৩১১৩৫) 

৭। পরবর্তী পৃষ্ঠার মানচিত্রটি দেখিয়া অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিক1 ও দক্ষিণ 
আমেরিকার তুলনামূলক বিবরণ লিখ । অস্ট্লিয় ও আফ্রিকার তুলনা কর। 

৮। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ লিখ। 

৯। অস্টেলিয়ার প্রধান প্রধান রপ্ানি দ্রব্য কি কফি? 

১০।  টাসমানির। সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা দাও । 

১৯। নিউ জিল্যাণ্ডের প্রধান Setar এবং উহাদের প্রারুতিক বৈশিষ্ট, 
Baad, উৎপন্ন দ্রব্য ও শহরগুলির বর্ণন| দীও। 

১২ নিক্ললিখিতগুলি সন্ধে কি জান ?__ক্যানবেরা) মেলবোর্ন, বিড নী, 
্রিদ্বেন, এডিলেড, পার্থ, ডারউইন, ওয়েলিংটন, অক্ল্যাগ্ হোনোলুলু, ere, 
মেলানেসিয়া, পলিনেসিয়া, আন্টার্কটিকা, ডালিং ডাউন্স, মারে-ডালিং, 
কৌরি, গ্রেট বেরিয়ার রীফ | 

১৩। মেলানেসিয়ার কোন্‌ দ্বীপে ভারতীয় অধিবাসী আছে? তাহাদের 
ware কি জান? ওশেনিয়ার আর কোথায় ভারতীয় আছে? 

১৪। অস্ট্লিয়ার একটি মানচিত্র কিয়া তাহাতে পর্বত, নদী, হুদ ও 
মরুভূমি আকিয়। দেখাও | 


০০. 


মাওরি, 
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১৫। অস্টেলিয়ার কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য আছে ? 

১৬। ইন্দোনেশিয়া বলিতে কি বুঝ? কোন্‌ কোন্‌ দ্বীপ লইয়া ইহা 
গঠিত? 

১৭। ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত দ্বীপ কোন্টি? যাভার প্রাকৃতিক 
বর্ণনা দাও। ইহার বিশেষত্ব কিকি? 

১৮। ইন্দোনেশিয়ার নৈসগিক বিপদ কি? ইন্দোনেশিয়ার বৃহ ও খনিজ 
সম্পদের বিষয় কি জান? 

১৯। নিয্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে কি জান ?-_জাকাত্তী, ক্রাকাতোয়া, সুরবয়।, 
ম্যানিল।, বালী, ওয়ালেসের রেখা | 

২০। ইন্দোনেশিয়ার হিন্দুসভ্যতার বিষয় কি জান? 
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৬ ২ 


অক্ষরেখা ও দ্রাঘিসা 


(Latitude and Longitude) 


কখগ্রঘ সমতলে চ একটি বিন্দু। এই সমতলের ঠিক কোন্‌ 
স্থানে এই বিন্দুটি অবস্থিত? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বল, উহা কখ 
প্রান্ত হইতে ১ ইঞ্চি দুরে, তাহা হইলে চ বিন্দুর প্রকৃত অবস্থান 
পাওয়া যায় নাঃ কারণ ছজ সরল রেখাস্থিত প্রত্যেক বিন্দুই কথ 
প্রান্ত হইতে ১ ইঞ্চি দূরে অবস্থিত। আবার যদি বল চ বিন্দু কঘ 
প্রান্ত হইতে ২ ইঞ্চি দুরে, তাহ! হইলেও উহার প্রকৃত অবস্থান জানা 
যায় না, কারণ টঠ সরল রেখার যে কোন বিন্দু এ প্রান্ত হইতে ২ 
ইঞ্চি দূরে । কিন্তু যদি বল চ বিন্দু বখ ও কঘ প্রান্ত হইতে যথাক্রমে 
১ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি দূরে তবে উহার অবস্থান ঠিক ভাবে নির্দেশ করা 
হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমতলের উপর কোন বিন্দুর 
অবস্থান নিৰ্ণয় করিতে হইলে উক্ত তলে অবস্থিত পরস্পর ছেদক দুইটি 
নিৰ্দিষ্ট সরল রেখা হইতে এ বিন্দুর 


দুরত্ব জানা দরকার | এই নির্দিষ্ট q b st 

সরল রেখা দুইটি সমকোণে হিঃ 

অবস্থিত হইলে ভাল হয়। B & 
ভূ-পুষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান 

জানিতে হইলেও এরূপ দুইটি 

নির্দিষ্ট রেখা হইতে উহার দূরত্ব 


ain দরকার। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে P 5 [7 
এরূপ কোন নির্দিষ্ট রেখা নাই । তবে দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু আছে_ 
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সুমেরু ও কুমেরু। এই ছুই fey হইতে সমদূরবর্তা একটি রেখা 
কল্পনা করা হইয়াছে । ইহা পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া 
আছে। ইহাকে ভূ-বিষুবরেখা, নিরক্ষরেখা বা নিরক্ষ বৃত্ত (Equator) 
বলে। এই একটি নিদিষ্ট রেখা পাওয়া গেল। গণনার সুবিধার 
জন্য ইহার উত্তরে ও দক্ষিণে ইহার সমান্তরাল করিয়া কতকগুলি 
বৃত্ত কল্পনা কর! হইয়াছে । ইহাদিগকে সমান্ষরেখ। (Parallels of 
Latitude) বলে। 

আবার নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ভেদ করিয়া সুমেরু হইতে কুমেরু 
পর্যন্ত বিস্তৃত কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা হইয়াছে | 
ইহাদিগকে মধ্যরেখ। (Meridian) বা দ্রাঘিম। (Lines of Longi- 
tude) বলে। লগুনের নিকটবর্তী গ্রীনিচের (Greenwich) উপর 
দিয়া যে মধ্যরেখ গিয়াছে ভৌগোলিকগণ উহাকে প্রধান দ্রাঘিমা 
(Prime Meridian) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | 

এক্ষণে নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর-দক্ষিণে এবং প্রধান ভ্রাঘিমা হইতে 
পূর্ব-পশ্চিমে কোন বিন্দুর দূরত্ব জানিলেই উহার অবস্থান নির্নীত 
হইবে | 

পৃথিবী গোলীয়, বলিয়া ভূ-পুষ্ঠে ছুই বিন্দুর স্থানিক দূরত্ব ন! 
মাপিয়া উহাদের কৌণিক দুরত্ব বাহির করাই সুবিধাজনক | বৃত্তের 
পরিধিস্থ কোন দুই বিন্দৃদ্ধারা সীমাবদ্ধ চাপের come কোণকে 
এ বিন্দুদ্বয়ের কৌণিক দুরত্ব (Angular distance) বলে | 

নিরক্ষরেখা হইতে কোন স্থানের উত্তর বা দক্ষিণ কৌণিক 
দুরত্বকে এ স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) বলে। 5 


১১৩ পৃষ্ঠার 
চিত্রে £কচক্ষ ক চিহ্নিত স্থানের অক্ষাংশ নির্দেশ. করিতেছে। 
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অতএব কোন সমাক্ষরেখার উপর অবস্থিত স্থানসমূহের অক্ষাংশ 
একই | 

নিরক্ষরেখা হইতে সুমেরু বা 
কুমেরুর কৌণিক দুরত্ব ৯০* ডিগ্রী 
অর্থাৎ WAP ও কুমেরুর অক্ষাংশ 
৯০" এবং নিরক্ষরেখার উপর 
অবস্থিত কোন স্থানের অক্ষাংশ 
শুন্য ডিগ্রী বা সাধারণ ভাবে 
নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০*। নিরক্ষ- 
রেখার উত্তরের সমাক্ষরেখা- 
গুলিকে উত্তর সমাক্ষরেখা এবং 
দক্ষিণের সমাক্ষরেখাগুলিকে দক্ষিণ সমাক্ষরেখ! বলা হয়। 

নিরক্ষরেখাকে ৩৬০ সমান ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগ এক 
এক ডিগ্রীর সমান হয় এবং মধ্যরেখাসমূহ এই সকল বিভাগজাত 
বিন্দু দিয়া কল্পনা করা হয়। এই ভাবে ভূ-পুষ্ঠকে সাধারণতঃ ৩৬০টি 
মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমায় বিভক্ত মনে করা হয় । ইহাদের ১৮০টি প্রধান 
দ্রাঘিমার পূর্বে এবং ১৮০টি প্রধান দ্রাঘিমার পশ্চিমে থাকে। প্রকৃত- 
পক্ষে অবশ্য দ্রাঘিমাগুলির ( এবং অক্গরেখাগুলিরও ) সংখ্যা অগণ্য, 
কারণ পৃথিবীর উপরিভাগের যে কোন বিন্দু দিয়া একটি ভ্রাঘিমা ও 
একটি সমাক্ষরেখা কল্পনা করা যাইতে পারে। 

প্রধান দ্রাঘিম! হইতে কোন স্থানের পুর্ব পশ্চিম কৌণিক দুরত্বকে 
এ স্থানের ভ্রাঘিম।ংশ বা দেশান্তর (Longitude) বলে। যে সকল 
স্থান কোন দ্রাঘিমার উপর অবস্থিত, উহাদের দেশান্তর একই ৷ সুতরাং 


সমাক্ষরেথ| ও দ্রাঘিমা 


১১২ মব্যশিক্ষা ভূগোল 


যে সকল স্থান প্রধান দ্রাঘিমা হইতে ১০* পূর্বে উহাদের উপর দিয়া 
অঙ্কিত মধ্যরেখাকে ১০* পূর্ব দ্রাঘিমী এবং যে কল স্থানের দূরত্ব ১০” 
পশ্চিম উহাদের উপর দিয়া AS মধ্যরেখাকে ১০” পশ্চিম দ্রাঘিমা 
বলে। আ্রীনিচের ভ্রাঘিম। ০* এবং ১৮০ পুর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০* পশ্চিম 
দ্রাঘিমা একই রেখা | 


অক্ষাংশ নিৰ্ণয় 


(১) প্রুব নক্ষত্রের উন্নতি দ্বারা_ উত্তর গোলার্ধে কোন স্থান হইতে 
ধ্রুব নক্ষত্রের উন্নতি নিরূপণ করিতে পারিলে এ স্থানের অক্ষাংশ পাওয়! যায়। 
দিগন্ততলের সহিত খ্রব নক্ষত্র যে কোণ উৎপন্ন করে উহাই ধরব নক্ষত্রের 
উন্নতি (altitude)! আমরা জানি ঞ্বতারা পৃথিবীর ঠিক উত্তরে অর্থাৎ 
পৃথিবীর মেরুরেখাকে উত্তর দিকে বর্ধিত করিলে নভোগোলককে যে বিন্দুতে 
ছেদ করে, সেই বিন্দুতে অবস্থিত । TOI সুমেরুতে ধ্ুবতার| ঠিক মাথার 
উপরে থাকে অর্থাৎ ইহার উন্নতি ae’, নিরক্ষরেক্ষ। হইতে ধ্রুব নক্ষত্রকে 
দিগন্তরেখায় দেখা যায়। এখানে et নক্ষত্রের উন্নতি কিছুই নাই, অর্থাৎ ০০ 
feat | নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০°, ধ্রুব নক্ষত্রের উন্নতিও ০*। আবার ধ্রুব 
নক্ত্রকে ১০০ উত্তর সমাক্ষরেখা হইতে দিগন্ত-তলের ১০ উপরে, ৪২০ সমাক্ষ- 
রেখা হইতে ও২* উপরে এবং সুমেরু-বিন্দুতে ঠিক মাথার উপরে দেখা! যায় 
অর্থাৎ নিরক্ষরেখা হইতে যত ডিগ্রী উত্তরে যাওয়া যায় St নক্ষত্রের উন্নতিও তত 
ডিগ্রী হয়। অতএব বুঝ| যাইতেছে যে, কোন স্থানে ( উত্তর গোলার্ধে) 
aq নক্ষত্রের উন্নতি বত ডিগ্রী এ স্থানের অন্ষাংশও তত ডিগ্রী | 

জ্যামিতির সাহায্যে এই সত্য প্রমাণ করা! যায়__ 

চিত্রে ক উত্তর গোলার্ধের যেকোন একটি স্থান। নক্ষ নিরক্ষরেখা, চ 
ভূ-কেন্্। অতএব LAP ও স্থানের অক্ষাংশ | ম স্থমের, ধ জুমেরুর 
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স্ববিনু। চধ ঞ্রবতারার দিক নির্দেশ করিতেছে। এজন্য চধ রেখা নক্ষ-এর 


উপর 771 FA চধ-এর সমান্তরাল। ক্রুবতারা বহু দূর বলিয়া Fe’ 
ক স্থানের total নির্দেশক | অতএব /-দকধ্‌ ঞ্রবতারার উন্নতি। 
এখন BY, কথ সমান্তরাল বলিয়া 
4ধকখ-ধচক 

কিন্তু LUSH, ধকখ কোণের অন্ুপুরক এবং £ কচক্ষ, ধচক কোণের 

SRIF | 
/দ্রকধ্‌- /কচক্ষ 
অর্থাৎ ্রবতারার উন্নতি a Wace 
স্থানের অক্ষাংশ | B 

তাহা হইলে দেখ! 
যাইতেছে যে, কোন স্থানের 
গ্ুৰতারার উন্নতি বাহির 
করিতে পারিলেই এ স্থানের 
অক্ষাংশ জান! যায়। 


৮-২য় 
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ঞ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি নির্ণর__সেট্যান্ট (35৮6) অথবা ক্রম্‌ষ্টাফ . 


(Cross staff)-a4 সাহায্যে অতি সহজেই ক্রবনক্ষত্রের উন্নতি বাহির করা 
যায়। এই যন্ত্র ছাড়াও নিম্নলিখিত উপায়ে ঞ্বতারার উন্নতি বাহির করা যায়। 
কোন স্থানে কখ একটি খুঁটি লম্বভাবে পুঁতিয়া ves ঠিক সম্মুখে খুঁটির গায়ে 


গচ কাঠিটি ক্রবনক্ষত্রের দিকে বাধিবে এবং গ্রচ কাঠির নীচে গঘ কাঠি - 


ভূমির সহিত সমান্তরাল করিয়া এমন ভাবে বাধিবে যেন প্রচ ও গঘ 
কাঠি একই লম্বভাবাপন্ন (vertical) সমতলে থাকে । এখন ঘগ্চচ কোণ 
ও স্থানের ঞ্রবনক্ষত্রের উন্নতি এবং ইহাই এ স্থানের অক্ষাংশ | 

প্রব্নক্ষত্র দক্ষিণ গোলার্ধে দেখা'যার না। সুতরাং ইহার সাহায্যে দক্ষিণ 
গোলার্ধের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায় না। নিম্মলিখিত উপায়ে মেরুপ্রদেশ ভিন্ন 
পৃথিবীর সর্বত্র অক্ষাংশ নির্ণয় করা যার £__ 

(২) ছায়ার, সাহায্যে 
মনে কর, ক স্থানের গ. থু 

অক্ষাংশ বাহির করিতে কা 778 

হইবে। নক্ষ নিরক্ষ ন 

রেখা, চ। ভূ-কেন্দ্র। অতএব 

/কচক্ষ এস্থানের অক্ষাংশ। 

এ স্থানে কখ একটি 
খুঁটি লপ্ঘভাবে পুঁতিয়া ২১শে মার্চ বা ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ছিপ্রহরের সময় 
খুঁটিটির ক্ষুদ্রতম ছায়ার দৈর্ঘ্য স্থির কর। এ তারিখে 24 বিবুবরেখার উপরে 
লম্বভাবে কিরণ দেয়। অতএব DA cat weds দিক্‌ নির্দেশ করে। 
চ জ-এর সমান্তরাল করিয়া ক স্‌ বা খ সরেখা টানিলে উহারাও ও স্থানের 
সুর্ধনির্দেশক হইবে | স্থতরাং ক গ এ খুঁটিটির ছায়া। 

at Wy চ স সমান্তরাল বলিয়!। 
/কখগ-একান্তর /কচন্ষ-ক স্থানের অক্ষাংশ | 


Ld 
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খাতাতে কখ ও কগ এর অনুপাতে দুইটি সরল রেখা পরস্পর লম্বভাবে 
ত্বাক। গখথ যোগ কর। এখন 
কখগ কোণ এ স্থানের অক্ষাংশের স্ব 2% 
সমান | ie 

(৩) মধ্যাহহ সূর্যের উন্নতি 
দ্বারা_ পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে / কখগ 
_/4থকস। fre Lay 
২১শে মার্চ বা ২৩শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে সুর্যের নভাংশ (Zenith 
distance)! আবার aq 
নভাংশ উহার উন্নতির অনুপুরক। কাজেই ২১শে মার্চ ৰা ২৩শে সেপ্টেদ্বর 
কোন স্থানে সেক্সট্যান্টের সাহায্যে মধ্যাহু-হর্ষের উন্নতি বাহির করিয়া 
৯০* হইতে বাদ দিলে এ স্থানের অক্ষাংশ পাওয়া যায়। 

অন্য কোন তারিখে মধ্যাহু-থর্ষের উন্নতি দ্বারা অক্ষাংশ বাহির করিতে 
হইলে নিয়লিখিত “cea সাহায্যে নির্ণয় করা যায় £__ 

কোন স্থানের অক্ষাংশ-৯০*-স্থর্যের সেই স্থানের উন্নতি বিষুবলঙ্ব | * 
(উত্তর গোলার্ধে এ বিষুবলঙ্ব যোগ করিতে হয়, কিন্ত দক্ষিণ গোলার্ধে 
বিয়োগ করিতে হয় )। 


ভ্রাঘিমাংশ ও সময় 


পৃথিবী আপন মেরুরেখার উপর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ২৪ঘন্টায় 
একবার ঘুরিয়া আসে | স্থতরাং যে স্থান পূর্বে তথায় আগে এবং যে 
স্থান পশ্চিমে তথায় পরে সূর্যোদয় হয়। পৃথিবীর পরিধি ৩৬০*। 


* কোন দিন সর্ব যে স্থানে খ মধ্যে অর্থাৎ ঠিক মাথার উপর থাকে, সেই স্থানের অঙ্গাংশই 
সেই দিনের বিুবল্ব_নৌদারণীতে (Nautical Almanac) ইহার উল্লেখ থাকে | 
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অতএব উহ! প্রতি ঘণ্টায় ২৬. ১৫* ঘুরে এবং এক ডিগ্রী ঘুরিতে 
৪ মিনিট সময় লাগে | কোন স্থানে FA উদিত হওয়ার ৪ মিনিট পরে 
উহ| হইতে ১* পশ্চিমের স্থানে এবং ৪ মিনিট পূর্বে Cal হইতে 
১* পূর্বের স্থানে সূর্যোদয় হয়। লণ্ডন কলিকাতা হইতে ৮৮২* পশ্চিমে 
অবস্থিত বলিরা কলিকাতায় সূর্য উদ্দিত হওয়ার ৮৮২১৯ ৪-৩৫৪ 
মিনিট a ৫ ঘণ্টা ce মিনিট পরে লণ্ডনে স্থর্য উঠে। টোকিও 
কলিকাতা হইতে ৫১২* পূর্বে অবস্থিত বলিয়া কলিকাতায় সুর্য উঠার 
৫১২% 8=২০৬ মিনিট বা ৩ ঘন্টা ২৬ মিনিট পূর্বেই টোকিওতে 
নূর্ধ উঠে। অতএব যখন টোকিওতে স্থানীয় সময় বেলা ১২টা 
তখন কলিকাতায় স্থানীয় সময় সকাল ৮্টা ৩৪ মিনিট এবং 
লগ্ুনের স্থানীয় সময় রাত্রি ২ট! ৪০ মিনিট । এই জন্য টোকিও 
হইতে কোন দিনে কোন নির্দিষ্ট সময়ে টেলিগ্রাফ করিলে আপাত- 
দৃষ্টিতে সেই দিন এ সময়ের বহু পূর্বেই কলিকাতা কিংবা লণ্ডনে 
এ সংবাদ পাওয়া যায় | 

কোন লোক একস্থান হইতে রওনা হইয়া ক্রমাগত পূর্বদিকে 
অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইবে যে, তাহার ঘড়ি স্থানীয় ঘড়ি অপেক্ষা 
কম সময় নির্দেশ করিতেছে | পশ্চিমাদকে গমন করিলে দেখিবে যে, 
তাহার ঘড়ির সময় স্থানীয় সময় অপেক্ষা বেশি। প্রতি se স্থান 
অতিক্রম করিলে তাহার ঘড়ির সময় ১ ঘণ্টা কম বা বেশি হইবে। 

দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়_সাধারণতঃ ক্রোনোমিটারের সাহায্যে কোন 
স্থানের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা হয়। ক্রোনোমিটার (Chronometer) 
গ্রীনিচের সময়-নির্দেশক ঘড়ি । যে স্থানে দ্রাঘিমাংশ বাহির করিতে 
হইবে প্রথমতঃ সেই স্থানের সময় এবং ক্রোনোমিটার-নির্দেশক 
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প্রীনিচের সময়ের অন্তর বাহির করা হয়। সেই অন্তরকে মিনিটে 
প্রকাশ করিয়া উহাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলেই এ স্থানের দ্রাঘিমাংশ 
বাহির হইয়া পড়ে । এ স্থানের সময় গ্রীনিচের সময় হইতে বেশি 
হইলে উহা! পুর্ব দ্ৰাঘিমাংশ এবং কম হইলে পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ | 

দ্রাঘিমাংশ ও সময়-ঘটিত প্রগ্নাবলী_-ছুই স্থানের দ্রাঘিমান্তর 
জানিতে পারিলে এ ছুই স্থানের স্থানীয় সময়ের প্রভেদ এবং এক 
স্থানের সময় জানা থাকিলে অপর স্থানের তৎকালীন সময় বাহির 
করা যায়। আবার দুই স্থানের সময় জানা থাকিলে উহাদের 
দ্রাঘিমান্তর এবং এক স্থানের দ্রাঘিমাংশ জানা থাকিলে অন্ত কোন 
' স্থানের দ্রাঘিমাংশ স্থির করা যায় | 

দ্রাঘিমাংশ ও সময়-ঘটিত প্রশ্নাবলীর সমাধানকালে নিয়লিখিত 
৩টি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে £__ 

(১) দুইটি স্থান গ্রানিচের একই দিকে অবস্থিত হইলে উহাদের 
দ্রাঘিমাংশের বিয়োগফল এবং একটি পুর্ব ও অপরটি পশ্চিমে হইলে 
উহাদের দ্রাঘিমাংশের যে।গফল স্থান দুইটির ভ্রাঘিমান্তর | 

(২) প্রতি ডিগ্রী দ্রাঘিমান্তরে সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট হয় । 

(৩) পুর্ব ড্রাঘিমাংশের সময় অপেক্ষা পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের 

সময় কম। 

উদাহরণ ৪ 

(১) পি যথাক্রমে ৮০" পৃঃ এবং ১০৪ পুঃ। 
উহাদের সময়ের পার্থক্য কত ? 

স্থান ছুইটি গ্রীনিচের একই দিকে অবস্থিত। সুতরাং উহাদের 
দ্রাঘিমান্তর ১০৪*৮০০-২৪১। | 
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প্রতি ডিগ্রীতে সময়ান্তর ৪ মিনিট। সুতরাং এ ছুই স্থানের 
সময়ের পার্থক্য =২৪ x8 মিনিট ১ঘ. ৩৬ মি.। 

(২) বেলফাস্টের ভ্রাঘিমাংশ ৫৩ পঃ এবং কলিকাতার 
দ্রাঘিমাংশ ৮৮২৭ পুঃ। উহাদের সময়ের পার্থক্য কত? 

বেলফাস্ট গ্রীনিচের পশ্চিমে এবং কলিকাতা পূর্বে অবস্থিত 
বলিয়া উহাদের দ্রাঘিমান্তর = ৫৩4-৮৮২৭” 

= ৯৩৩০” বা ৯৩২, 

প্রতি ডিগ্রীতে সময়ান্তর ৪ মিনিট । অতএব এ দুই স্থানের 
সময়ান্তর ৯৩২% ৪ মিনিট =ঙ৬ ঘ. ১৪ মি. 

(৩) গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা কলিকাতার সময় ৫ ঘ. ৫৩ মি. 
৪৮ সে. বেশি। কলিকাতার দেশান্তর কত? 

কলিকাতা ও গ্রীনিচের সময়ান্তর-৫ ঘ. ৫৩ মি. ৪৮ সে. 

-৩৫৩১ মি, 

“. উহাদের দ্রাঘিমান্তর- (econ 8) ডিগ্রী 

৮৮২৭ 

কলিকাতার সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা বেশি। 
কলিকাতার দেশান্তর ৮০২৭ পুঃ। 

(৪) কলিকাতার দেশান্তর ৮৮২৭ পুঃ এবং মান্রাজের দেশান্তর 
৮০১৫ পুঃ। কলিকাতায় যখন বেলা ১১টা, তখন মাদ্রাজের সময় 
কত? 

কলিকাতা ও মান্রাজের দ্রাঘিমান্তর ৮৮২৭৮০১৫ 

-৮১২-৮২০। 

অতএব এ ছুই স্থানের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য-৮২১৪ মিনিট 

=৩২ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড | 


Boats 
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মাদ্রাজ কলিকাতার পশ্চিমে, সুতরাং মাদ্রাজের সময় কলিকাতার 
সময় অপেক্ষা ৩২ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড কম। অতএব কলিকাতায় 
যখন ১১টা, মাদ্রাজে তখন ১১ ঘণন্টা-__৩২ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড= ১০টা 
২৭ মিনিট ১২ সেকেণ্ড | 

(৫) মক্কায় যখন বেলা ৩টা, নিউইয়র্কে তখন বেলা ৭টা ২৪ সি. 
নিউইয়র্কের দ্রাঘিমাংশ ৭৪” পঃ, মক্কার দ্রাঘিমাংশ কত? 

উক্ত ছুই স্থানের সময়ের পার্থকা- ১৫ ঘণ্টা__৭ ঘ. ২৪ মি. 

=9 ঘ. ৩৬ মি.= ৪৫৬ মিনিট | 

অতএব এ ছুই স্থানের দ্রাঘিমান্তর-৪৫৬--৪-১১৪ 

কিন্ত মক্কার সময় নিউইয়র্কের সময় অপেক্ষা বেশী বলিয়া মক্কা 
নিউইয়র্কের পূর্বে অবস্থিত | 

অতএব মক্কার দ্রাঘিমাংশ- ১১৪*__-৭৪০ল ৪০০ 3 | 


স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় 


আপনার মেরুরেখার উপর অবিরাম আবর্তনের ফলে পৃথিবীর 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে স্থর্ষের সম্মুখীন হয় এবং যে স্থানের 
মধ্যরেখার উপর যখন সূর্য আসে তখন এ স্থানে বেলা ১২টা | 
অতএব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেল! ১২টা হইয়া থাকে; 
কেবল একই মধ্যরেখার উপরিস্থিত স্থানসমূহে একই সময়ে বেলা 
১২টা হয় এবং এ সকল স্থানে সময়ের কোন পার্থক্য, হয় aL | 
কলিকাতা হইতে ঢাকা ২. পূর্বে এবং পাটনা ৩৯” পশ্চিমে। স্থতরাং 
কলিকাতায় যখন বেলা ১২টা, তখন ঢাকায় বেলা ১২টা ৮ মিনিট এবং 
পাঁটনায় ১১টা ৪৭ মি. ১২ সেকেণ্ড। এইরূপে আকাশে মধ্যাহ্ন 


১২০ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 
সূর্যের অবস্থিতি দেখিয়া যে সময় নির্ণয় করা হয় উহাকে স্থানায় সময় 
(Local time) বলে | 

স্থানীয় সময় অনুসারে কাজ করিলে রেল, স্টীমার, টেলিগ্রাফ 
প্রভৃতি আফিসে কাজকর্মের অস্থবিধা হয়। কলিকাতাতে স্থানীয় 
সময় যখন বেলা ১২টা, মান্রাজের স্থানীয় সময় তখন ১১ট ২৭ মিনিট 
১২ সেকেগড। মনে কর, কলিকাতা হইতে বেল! ১২টাঁর সময় 
মাদ্রাজে কোন টেলিগ্রাফ করা হইল। টেলিগ্রাফ ১২টার ( স্থানীয় 
সময় ) পূর্বেই তথায় পৌছিয়া গেল । ইহা অসম্ভব বলিয়। মনে হয়। 
আবার মনে কর, কলিকাত। হইতে মাদ্রাজে ডাকগাড়ী বেলা ১০টার 
সময় ছাঁড়ে। মাদ্রাজ হইতে আগত একজন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে 
ঘড়ি দেখিয়া স্টেশনে যাইয়া দেখিলেন, মাদ্রাজ-ডাকগাড়ী ১০টার 
পূর্বেই ছাড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় সময় হিসাব করিলে এইরূপ 
গোলমাল প্রায়ই হইতে পারে। এই সমস্ত অস্তুবিধ| দূর করার জন্য 
দিনের সকল হানে সময়ের সমতা রক্ষা উহনিদেশের অধ্যবর্তী কোন 
এক স্থানের সময় অন্থসারে সর্বত্র এ সব কাজকর্ম করা হয়। ইহাই 
এ দেশের প্রমাণ সময় (Standard time) | ভারতবর্ষের প্রায় 
মধ্যন্থলে ৮২২" পুঃ দ্রাঘিমাংশের সময়কে এদেশে প্রমাণ-সময়রূপে 
ধরা হয়। উহ! কলিকাতা হইতে প্রায় ৬ ডিগ্রী পশ্চিমে | অতএব 
কলিকাতার স্থানীয় সময় ভারতের প্রমাণ-সময় অপেক্ষা ২৪ মিনিট 
অগ্রবর্তী। এখন ভারতের সর্বত্রই প্রমাণ-সময় চালু হইয়াছে। 
আন্তর্জাতিক সময়-রেখা 
উপরি-উক্ত হিসাবে গ্রীনিচে রবিবার বেলা ৮টার সময় ১৮০০ পৃঃ 
দ্রাঘিমার সময় রবিবার রাত্রি ৮টা এবং ১৮০* পঃ দ্রাধিমায় শনিবার 


yy 
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রাত্রি ৮টা হয়। কিন্তু ১৮০৭ পুঃ দ্রাঘিমা ও ১৮০° পঃ দ্রাঘিমা একই 
মধ্যরেখা | Awa একই স্থানে গ্রীনিচের পূর্বদিক দিয়া হিসাব 


dbo 


করিলে রবিবার এবং পশ্চিম দিক দিয়া হিসাব করিলে শনিবার .হয়। 
এই অস্থুবিধা দূর করিবার জন্য ১৮০' দ্রাঘিমায় একটি রেখা কল্পনা 
করা হইয়াছে । ইহাকে আন্তর্জাতক সময়-রেখা (International 
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Date Line) বলে। কারণ, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাঁতিই 
এই রেখ মানিয়া চলে । 

১৮০" দ্রাঘিম। স্থানে স্থানে স্থলভাগের উপর frat গিয়াছে। 
একই রাজ্যের ছুই অংশে একই দিনে ছুই রকমের তারিখ ও বার 
হইলে নানা প্রকার অন্থুবিধা হয় বলিয়া এই আন্তর্জাতিক সময়- 
রেখাকে স্থানে স্থানে বাকাইয়া জলভাগের উপর দিয়া নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে। পূর্বদিকে গমনকালে কোন জাহাজ এই রেখ! অতিক্রম 
করামাত্র তাহাদের গণনান্্যায়ী বার ও তারিখ হইতে এক দিন বাদ 
দিয়া থাকে, অর্থাৎ দৃষ্টান্তত্রমে রবিবারের পরের দিনকেও রবিবার 
ধরে, এবং পশ্চিম দিকে গমনকালে এই রেখা অতিক্রম করামাত্র 
গণনানুযায়ী বার ও তারিখের সহিত একদিন যোগ করে, অর্থাৎ 
শনিবারের পরের দিনকে সোমবার ধরে। 

প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ নির্ণর 

প্রতিপাদ স্থান ( Antepodes )-_পুথিবীর যে-কোন ব্যাসের এক 
প্রান্তস্থিত স্থানকে অপর প্রান্তস্থিত স্থানের প্রতিপাদ স্থান বলে। 

কোন স্থানের অক্ষাংশ যত ডিগ্রী, উহার প্রতিপদ স্থানের অক্ষাংশও তত 
ডিগ্রী ।' কিন্তু এক স্থানের অক্ষাংশ উত্তর হইলে উহার প্রতিপাদ স্থানের 
অক্ষাংশ দক্ষিণ হইবে। যেমন ৩০* উঃ অক্ষাংশ-বিশিষ্ট স্থানের প্রতিপাদ 
স্থানের অক্ষাংশ ৩০* দঃ | 


কোন স্থানের দ্রাঘিমাংশ ও উহার প্রতিপাদ স্থানের ভ্রাঘিমাংশ একত্রে * 


১৮০ স্থতরাং ১৮০* হইতে এক স্থানের ভ্রাঘিমাংশ বাদ দিলে see 
প্রতিপাদ স্থানের ত্রাঘিমাংশ পাওয়া যায়। কেবল একস্থানে ভ্রাঘিমাংশ পুর্ব 
হইলে প্রতিপাদ স্থানের জীঘিমাংশ পশ্চিম হইবে । যেমন ৬০" পুঃ ভ্রাধিমাংশ- 
বিশিষ্ট স্থানের প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমাংশ = ১৮০*-৬০- ৯২০ পঃ। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১২৩ 
অনুশীলন 
১। (ক) কোন স্থানের দেশান্তর বলিতে কি বুঝ? কিরপে ইহা 
নি্ণীত হয়? 
খে) vez ডিগ্রী পুর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত কলিকাতা! শহরে যখন অপরাহ্ন 
৪ট ৩০ মি, তখন গ্রীনিচে সময় কত? উঃ-_১০টা ৩৬ মি। 
২। গ্রীনিচে যখন বেল! ১টা, তখন কোনও একস্থানে সকাল ৫টা ৩০ মি) 
এ স্থানের দেশান্তর কত? B—9 92° ৩০পঃ। 
ol কোনও এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠটোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল যে, 
তাহার ঘড়ি se মিনিট ফাষ্ট” (বেশী) চলিতেছে-_সে কোন্‌ দিকে 
যাইতেছিল? এবং কতডিগ্রী দেশান্তরে গিয়া এরূপ দেখিল? (ক. বি. ১২৫) 
উ__পশ্চিম দিকে ১০*। 
৪। কোনও স্থানের প্রতিপাদ স্থান বলিতে কি বুঝা বায়? কলিকাতার 
অক্ষাংশ ও ভ্রাঘিমা যথাক্রমে 22° ৩৫ উঃ এবং দেশাস্তর ৮৮* 29°42 ; 
উহার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমী কত? (ক. বি.+১৭) 
Bi— 22° ve Ws, ৯১০ ৩৩ Ho | 
৫।  মেলবোর্ণ (শহরে ১৪৫৭ পুঃ ) ইংলণ্ড ইলেভেন্‌ পার্টির সহিত ক্রীকেট 
ম্যাচ খেল! অপরাহ্ন ৬টায় সমাপ্ত হয়; এ খেলার ফলাফল লণ্ডন নগরের 
খবরের কাগজে এ দিনই অপরাক্ের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইল; টেলিগ্রাফ 
দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদানে লণ্ডনে পৌছিতে এক ঘণ্টা ১৫ মিঃ সময় লাগে। 
ক্রীড়া ates সঙ্গে সঙ্গেই টেলি করা৷ হইলে ওঁ সংবাদ ঠিক কোন্‌ সময়ে 
লণ্ডনে পৌছিল? (ক. বি. '২০) উ:-_সকাল ন্টা ৩৫ মিঃ | 
৬। ভারতে কোন্‌ মধ্যরেখা হইতে প্রমাণ-কাল ধরা হয়? কোনও 
স্থানের প্রমাণ-কাল বলিতে কি বুঝা যায়? ইহার প্রয়োজনীয়ত| কি কি? 
(ক. বি. *৩৬) 


১২৪ মধ্যশিক্ষ। ভূগোল 
৭। তোমাদের স্থলের অক্ষাংশ কিরপে fata করিতে পার, তাহার একট। 
প্রণালী বর্ণনা কর। (ক. বি. ?৩৬)। 
vl কোনও স্থানের স্থানীয় সময় বলিতে কি বুঝ? কোনও স্থানের 
দ্রাঘিমার সহিত উহার স্থানীয় সময়ের কি সদ্বন্ধ চিত্র আকিয়! বুঝা'ও। 
(ক. বি. ১৩৭ )। 
al কলিকাতায় বেল! ৩টার সময়ে, উহার ২০ ডিগ্রী পূর্ব স্থানের সময় 
কত? আবার কলিকাতার ঠিক ২০ ডিগ্রী উত্তরে এবং ৩০ ডিগ্রী পশ্চিমেই 
বা তখন সময় কত হইবে? এই সমস্ত স্থলে সময়ের বিভিন্নতার কারণ কি? 
(ক. বি. ১৩৮) 
উঃ যথাক্রমে ৪ট। ২০ মি, ৩টা, ১টা ৷ 
১০। গত বিমান-দৌড় প্রতিযোগিতায় wb সাহেব ২৩শে অক্টোবর 
তারিখে গ্রীনিচ সমস্বানসারে প্রাতে ৫ট! ৩৪ মিনিটে সর্বপ্রথম পৌছিলেন ; 
কিন্ত তৎপরে পারমেন্টিয়ার সাহেব ২৪শে অক্টোবর তারিখে মেলবোর্ণের 
FATA পরাতে ১০টা ৫২ মিনিটে তথায় পৌছিলেন। প্রতিদ্থীদ্য়ের ও 
স্থানে উপস্থিতির অন্তর কত? ( মেলবোর্ণ ১৪৫৭ পুঃ ) 
উঃ-_-১৯ ঘঃ ৩৮ মিঃ । 


fasta গতি 


xis উদয়-অস্ত দেখিয়! মনে হয়, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে 
ঘুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির ভাবে আছে। কিন্ত বস্তুতঃ সূর্যই স্থির, 
পৃথিবী অনবরত ঘুরিতেছে। চলন্ত গাড়ী, নৌকা ব| স্টীমারের 
আরোহীদের যেরূপ পথিপার্শ্বস্থ গৃহবৃক্ষাদি বিপরীত দিকে ছুটিতেছে 


বলিয়। ভ্রম হয়, ঘূৰ্ণনশীল পৃথিবীর উপর হইতে আমাদেরও স্থির সূর্য 
সেইরূপ গতিশীল বলিয়। ভ্রম হয়। 


xy 


সপ ০ 


মধ্যশিক্ষ৷ ভূগোল ১২৫ 


লাটিম যেমন একটি লৌহ-শলাকার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে 
আগাইয়া যাইতে থাকে, পৃথিবীও সেইরূপ উহার কেন্দ্র দিয়া উত্তর 
প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি কল্পিত রেখার চারিদিকে 
ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবিরাম ভ্রমণ করে। 
কল্পিত রেখাকে মেরুরেখা (Earth Axis) কহে।  মেরুরেখার 
উত্তর প্রান্তকে উত্তর মেরু বাঁ স্ুমেরু (North Pole) এবং দক্ষিণ 
প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু (South Pole) বলে। , 

অতএব পৃথিবীর গতি ছুই প্রকার-_-প্রথম প্রকার গতির নাম 
আবর্তন বা আহ্ছিক গতি (Rotation); দ্বিতীয় প্রকার গতির 
নাম অূর্য-পরিক্রমণ বা বাষিক গাত (Revolution) | 

আবর্ভন। আবর্তনের গতি সর্বদাই পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে। 
সূর্যকে সমস্ুত্রে রাখিয়া মেরুরেখা একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর 
যে সময় লাগে ইহাই আমাদের একদিন। : ইহাকে সৌর দিল* 
(Solar day) বলে। 

ge অর্থদিন। এই জন্য পৃথিবীর আবর্তনের অপর একটি নাম 
আন্ছিক গতি (Diurnal motion)! পৃথিবী বলের ন্যায় গোল 
বলিয়। এই গতিবেগ পৃথিবী-পুষ্ঠে সর্বত্র সমান নয়। হাতলের উপর 
একটি ছাতা! ঘুরাইয়! ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা কর। এই গতিবেগ 
পৃথিবীর নিরক্ষাংশে ঘণ্টায় এক হাজার মাইলেরও অধিক। (কিরূপে 
হিসাব করিবে?) ইহার উত্তর ও দক্ষিণে গতিবেগ ক্রমাগত কমিতে 
থাকে এবং মেরুবিন্দুতে গতিবেগ মোটেই থাকে না। রেলগাড়ীতে 


তই সৌর দিনকে সমান ২৪ অংশে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগকে ঘণ্টা বলা হয়। হুর্ঘ * 
নিরপেক্ষভাবে একবার মেরুরেখায় আবর্তন করিতে পৃথিবীর ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেও 
সময় লাগে। ইহাকে নাক্ষত্র দিন (Siderial day) wa! 


\ 
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উপবিষ্ট লোক (বাহিরে al তাকাইলে ) যেরূপ গাড়ীর গতি বুঝিতে 
পারে না, আমরাও সেইরূপ পৃথিবীতে বসিয়া পৃথিবীর গতি বুঝিতে 
পারি না | 

পৃথিবীর cites গতির প্রমাণ_€১) আপাতনৃষ্টিতে মনে হয় 
আকাশের জ্যোতিক্ধমগুলী ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার 
ঘুরিয়। আসিতেছে । বহু কোটি মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করিতে উহাদের যে গতিবেগ হওয়া আবশ্যক, তাহা 
কল্পনাতীত | তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দূরত্বে থাকিয়া সকলের পক্ষে একই 
সময়ে ঘুরিয়া আসাও অস্বাভাবিক । অধিকন্তু উহার! পৃথিবীর 
তুলনায় আয়তনে এত বড় যে, এই ক্ষুদ্রায়তন পৃথিবীর পক্ষে উহ! 
অপেক্ষা বহু গুণ বড় TA ও নক্ষত্ৰদিগকে ইহার চারিদিকে ঘুরিতে 
বাধ্য করান সম্পূর্ণ অসম্ভব | বরং পৃথ্বী একবার ২৪ ঘণ্টায় স্বীঘ্ 
মেরুরেখার চারিদিকে ঘুরিয়। আসে ধরিয়া নিলেই ইহার সঙ্গত 
মীমাংসা হইয়া যায় | 

(২) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখ! গিয়াছে, অন্যান্য গ্রহ নিজ 
নিজ মেরুরেখার চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে | পৃথিবীও একটি গ্রহ ; | 
সুতরাং ইহাও নিজ মেরুরেখার চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে | 

(৩) পূর্বে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর মেরু-প্রদেশদ্বয় কিঞ্চিৎ চাপা 
এবং মধ্যভাগ স্ফীত | কোন নরম বস্তুকে চাকার ন্যায় অবিরত একই 
ভাবে ঘুরাইলে উহার দুই প্রান্ত ক্রমশঃ চাপা হয় এবং মধ্যভাগ 
ফুলিয়! উঠে। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, কোমল অবস্থায় আঁবর্তনের 
ফলে পৃথিবীর আকার এরূপ হইয়াছে। 
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(8) অন্ততঃ ২৫০ কি ৩০০ ফুট্‌ উচ্চস্থান হইতে কোন কঠিন 
বস্তু ছাড়িয়। দিলে উহা ঠিক সোজাসুজি (ল্বরেখা-ক্রমে ) ভূমিতে 
না পড়িয়া একটু পূর্বদিকে সরিঝা পড়ে। পৃথিবীর আবর্তন-গতি 
না থাকিলে উহা সোজাসুজি নিচের দিকেই পড়িত | পৃথিবী পশ্চিম 
হইতে পূর্বদিকে ঘোরে বলিয়া উহার একটি পুর্বমুখী গতি বিদ্যমান 
থাকে এবং ভূ-কেন্দ্র হইতে অধিক দুরবর্ভাঁ বলিয়া এ গতিবেগ 
নীচের ভূ-পৃষ্ঠের গতিবেগ অপেক্ষা বেশি হয়। সেই জন্যই aap 
পূর্বদিকে সরিয়া পড়ে। 

other গতির ফল-_(১) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে আমরা 
সময় গণনার স্থযোগ পাইয়াছি। যে সময়ে একবার আবর্তন হয় 
সেই সময়কে দিন বলিয়া উহাকে ২৪ ঘণ্টায় এবং ঘণ্টাকে মিনিট, 
সেকেণ্ড প্রভৃতিতে ভাগ করিয়া আমরা সময় নিরূপণ করিয়া থাকি। 

(২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে দিবারাত্রি-ভেদ হয়। আবর্তন 
. না থাকিলে পৃথিবীর এক অর্ধাংশে সর্বদাই দিন এবং অপর অর্ধাংশে 
সর্বদাই রাত্রি থাকিত। আবর্তনকালে পৃথিবীর যেই অংশ সর্ষের 
সম্মুখীন হয়, সেই অংশে দিন এবং অপর অংশে রাত্রি হয়। পৃথিবী : 
নিয়ত আবর্তন করিতেছে বলিয়া একই সময় SIO কোন স্থানে 
সূর্যোদয়, কোন স্থানে মধ্যাহ্, কোন স্থানে সন্ধ্যা এবং কোন স্থানে 
মধ্যরাত্রি হয়। 

(৩) পৃথিবীর আহ্নিক গতি হেতু ভু-পৃষ্ঠস্থ জলস্রোতের ও বায়ু 
প্রবাহের গতিবিক্ষেপ (deflection) হইয়া থাকে | বস্তুতঃ ভূ-পুষ্ঠে 
গতিশীল সকল পদার্থেই গতি-বিক্ষেপ হইয়া! থাকে; কিন্তু এ গতি- 
বিক্ষেপ সহজে লক্ষ্য করা যায় না। 
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সূর্য পরিক্রমণ-_পূর্বেই বলা হইয়াছে, পৃথিবী wee প্রতীগ 
গতিতে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে প্রদক্ষিণ করে। স্থর্যের চারিদিকে 
একবার ঘুরিরা আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাই আমাদের 
এক বৎসর ॥ ইহাকে সৌর বসর* বলে । স্ূর্বকে একবার দক্ষিণ 
করিতে পৃথিবীর এক বৎসর সমর লাগে বলিয়া পৃথিবীর এই গতির 
অপর নাম বাঁধিক গতি (Annual Motion) | 

ঘে পথে পৃথিবী ecw প্রদক্ষিণ করে, তাহার আকৃতি ঠিক 
গোল নহে, কিছু লম্বা | এই বিশেষ আকারকে জ্যামিতিক ভাষায় 
উগরৃদ্ত (Ellipse) বলে | (১৩৩ পৃষ্ঠার ছবি দেখ) এই পথের নাম 
কক্ষ (Orbit) এবং যে সমতলে গৃথিবীর বক্ষ অবস্থিত এ সমতলে | 
কক্ষতল (plane of the orbit) কহে। 34 পৃথিবীর উপবৃত্তাকার 
পথের এক নাভিতে (focus) অবস্থিত (১৩৪ পৃষ্ঠার ছবি দেখ), সুতরাং 
পৃথিবী হইতে সর্ষের দূরত্ব সর্বদা এক নহে। SM জুলাই তারিখে 
পৃথিবী সূৰ্য হইতে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী অবস্থানে আসে। এই 
অবস্থানের নাম: অপুর (Aphelion) বলে। এই অবস্থানে wa 
হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল। অপন্ুর অবস্থানে 
পরিক্রমণ বেগ সর্বাপেক্ষা, কম (কেন?)। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
পৃথিবী সুরের নিকটতম হয়। এই অবস্থানের নাম আলম 
(Perihelion) বলে । তখন সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি 


2 cha বরের পরিমাণ cee দিন ৫ ঘটা ৪৮ মিনিট ৪৬ নেকেও। কিন্ত eigen 
আমাদের বৎসর গণনা! করা হয় ৩৬৫ দিন। ফলে প্রতি বসরে প্রায় ৬ ঘন্টা করিয়া ক . 4 
টম ধর 


চারি বমরের সময় একদিন কমিয়া যাঁয়। সেই জন্য প্রতি og 
তি চতুর্থ বরে 
দিন বাড়াইয়া ৩৬৬ দিনে বৎসর ধরিবার রীতি আছে। ik Chasse 
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১৫ লক্ষ মাইল। এই অবস্থানে পৃথিবীর গতি সর্বাপেক্ষা বেশি: 
(কেন? )। অতএব পৃথিবী হইতে স্থর্যের মধ্যক (Mean) দূরত্ব 
৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। কিন্তু এই দূরত্বের তুলনায় উহার চরম 
(maximum) ও অবম (minimum) দূরত্বের অন্তর অতি সামান্য | 
অতএব পৃথিবীর কক্ষকে বৃত্তাকার বলিয়াই ধরা হয়। 

পরিক্রমণ কালে পৃথিবীর মেরুরেখা কক্ষতলের সহিত ৬৬২ ডিগ্রী 
কোণ করিয়া সর্বদা Setar হইয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীর 
বিভিন্ন অবস্থানে উহার মেরুরেখার অবস্থান পরস্পর সমান্তরাল। 
(১৩৩ পৃষ্ঠার ছবি দেখ )। 

বাধিক গতির প্রমাণ। (১) যদিও আমরা বলিয়া থাকি যে স্থর্য 
পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, বাস্তবিক পক্ষে সূর্য 
কিন্তু বৎসরে প্রত্যেক দিন ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয় না, কিংব। ঠিক 
পশ্চিমদিকে অস্ত যায় না। ২১শে মাচ সূর্য ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয় 
এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। ইহার পর ক্রমশঃ উত্তর দিকে সরিতে 
সরিতে ২১শে জুন সূর্য উহার উত্তরদিকের শেষ সীমায় উপস্থিত 
হয়। ২১শে জুনের পর হইতে সূর্য আবার দক্ষিণ দিকে চলিতে 
থাকে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর পুনরায় ঠিক পূর্বদিকে উদ্িত হয় এবং 
পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। ইহার পরও সূর্য দক্ষিণ দিকে চলিতে থাকে 
এবং ২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গতির শেষ সীমায় পৌছায় ; ইহার পর 
হইতে সূর্য আবার উত্তরদিকে চলিতে থাকে । আমরা জানি, সূর্য 
স্থির। অতএব পৃথিবীর বাধিক গতিই সূর্যের আপাতগতির কাঁরণ। 

(২) জ্যোতিবিদ্গণ বিশেষভাবে আকাশের নক্ষত্রসমূহ পরীক্ষা 
করিয়। দেখিয়াছেন যে, কোন রাত্রিতে ৮টার সময়ে যে সকল নক্ষত্র 

৯-ব্য় 
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ঠিক মাথার উপর দুষ্ট হয়, উহার ৮১০ দিন পরে রাত্রি ৮টার সময়ে 
Catal পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। ৬ মাস পরে 
ifs ৮টার সময়ে উহাদিগকে আর আকাশে দেখিতে পাওয়া যায় ন|। 
এক বৎসর পরে পূর্বোক্ত তারিখে রাত্রি ৮টার সময়ে ওঁ সকল নক্ষত্র 
পুনরায় ঠিক মাথার উপরে দৃষ্ট হয়। ইহ! হইতে মনে হয়, নক্ষত্রগুলি 
বৎসরের পর বৎসর একই নিয়মে স্থান পরিবর্তন করে। কিন্তু 
নক্ষত্রসমূহ স্থির_কারণ উহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের কোনরূপ 
ব্যতিক্রম ঘটে না। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলিয়াই স্থির 
নক্ষত্রসমূহের আপাতগতি দেখা ঘায়। 

alfas গতির ফল__পৃথিবীর বাধিক গতির জন্য (১) দিবারাত্রির 
দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ও (২) খতু-পরিবর্তন হইয়া থাকে | 

দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ও খতু-পরিবর্তন বুঝিতে 
নিম্নলিখিত বিষয় তিনটি মনে রাখিতে হইবে__ 

(ক) পৃথিবীর মেরু-রেখ! উহার কক্ষতলের সহিত ৬৬২” 
করিয়া অবস্থিত | 

(খ) সূর্য ও পৃথিবীর কেন্দ্র এবং পৃথিবীর কক্ষতল একই, 
সমতলে অবস্থিত | 

(গে) পরিভ্রমণকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানে উহার মেরুরেখার 
অবস্থান পরস্পর সমান্তরাল | 

০) দিবা ও রাত্রি মানের ভ্বাস-ৃদ্ধি (Variation in 
lengths of days and nights) | 

উপরের বিবরণ হইতে বুঝা! যাইবে যে, পৃথিবী নিজ মেরুরেখ। 
কক্ষতলের সহিত হেলান অবস্থায় সদ! একমুখী রাখিয়| সূর্যকে 


হইলে 


কোণ 


the 
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পরিক্রমণ করে। এইভাবে পরিক্রমণের ফলে কখনও সুমেরু কখনও 
কুমেরু সূর্যের দিকে নমিত হইয়া পড়ে, আবার কখনও বা মেরুদ্বয় 

সূর্য হইতে MES হয়। ২১শে 
মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে পৃথিবী 
এমন অবস্থানে আসে, যখন উভয় 
| মেরুই সূর্য হইতে সমান দূরে থাকে । 
তখন WAP হইতে কুমের পর্যন্ত 
পৃথিবীর মেরুরেখা বরাবর ভূ-পুষ্ঠের 
অর্ধাংশ সূর্ধালোক পায় এবং অপরার্ধ 
সর্বত্র আলোকাঞ্চর ও ছায়াঞচল সমান অন্ধকারে থাকে । এইজন্য এ ছুই 
তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান । 

২২শে মার্চ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুমেরু সূর্যের দিকে 
হেলিয়। থাকে । এই সময় পৃথিবীর যে অর্ধভাগ Vicars পায় 
তাহার মধ্যে উত্তর গোলার্ধের বেশি 
অংশ বলির! উত্তর গোলার্ধে দিন বড, 
রাত্রি ছোট ; এবং দক্ষিণ গোলার্ধের 
কম অংশ স্ূর্বালোকে পড়ে বলিয়! 
দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট, রাত্রিবড়। 
এই ছয়মাস ধরিয়! WAS সুধালোকে ২১ টি 
থাকে এবং কুমের অন্ধকার থাকে 1 উত্তর গোলার্ধে আলোকাঞ্চল 
gear সুমেরু-বিন্দুতে এই ছয়মাস ছায়াঞচল অপেক্ষা বড় 
ব্যাপী দিন এবং কুমেরু-বিন্দুতে এই ছয়মাস রাত্রি। ২১শে 
জুন সুমের সূর্যের দিকে সবাধিক আনমিত হয়। এ তারিখে 


১৩২ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন ও দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম 
রাত্রি । 

আবার ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১শে মার্চ পর্যন্ত উত্তর মের সূর্খ 

তে দূরে সরিয়া যায় এবং দক্ষিণ মেরু সুর্যের দিকে নমিত হয়। 

_ এই সময় উত্তর গোলার্ধের কম অংশ ও দক্ষিণ গোলার্ধের বেশি অংশ 

সর্যালোক পার। ফলে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট, রাত্রি বড় এবং 

দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়, রাত্রি ছোট হয়। এই ছয়মাস সুমের 

অন্ধকারে থাকে, কুমেরু আলোকে থাকে; সুতরাং এই ছয় মাস 

& মেরুর রাত্রি এবং কুমেরুর দিন; 

: ২১শে ডিসেম্বর স্ুমেরু সূর্য হইতে 

সবাধিক দুরে থাকে। এ তারিখে 

= উত্তর গোলার্ধের ক্ষুদ্রতম দিন ও দক্ষিণ 
্ a গোলার্ধের ক্ষুদ্রতম রাত্রি। 

< পৃথিবীর সকল অবস্থানেই ছায়াৰৃত্ত* 

উত্তর গোলাধেআলোকাঞ্চল  নিরক্ষরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। 


ছায়াঞ্চল অপেক্ষা ছোট কাজেই নিরক্ষরেখাস্থিত স্থানসমূহের 
দিবা ও রাত্রি মান সব সময়েই সমান | 


৫) খাতু-পরিবর্তন (Change of Seasons) 
উপরে বলা হইয়াছে যে, সূর্য-পরিক্রমণকালে ২১শে জুন তারিখে 
পৃথিবী উহার কক্ষে এরূপ স্থানে থাকে যখন সুমেরু সুর্যের দিকে 


* আহিক গতির ফলে aida এক অধণংশ আলোকিত হয় এবং অপর অর্ধাং 
থাকে। যে বৃত্তাকার সীমারেখা অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশকে আলোকিত অংশ হৰ ংশ অন্ধকারে 
উহাকে ছায়াৰবত্ত ( Circle of Shadow ) বলে। RUS পৃথক করে, 
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সর্বাপেক্ষা অধিক হেলিয়া থাকে এবং কুমেরু স্বর্য হইতে সর্বাপেক্ষা 
অধিক দুরে সরিয়া যায়। এই তারিখে ২৩২" উত্তর সমাক্ষরেখাতে 
মধ্যাহৃ-সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয় ও স্ূর্যরশ্মি সুমেরু বিন্দু 
7. অতিক্রম করিয়া উহার চতুর্দিকস্থ ২৩২* ডিগ্রী পর্যন্ত স্থানে ছড়াইয়া 
পড়ে এবং কুমেরু বিন্দু হইতে aed উত্তরে থাকে । ২১শে জুন 
উত্তর গোলার্ধে দিবা বৃহত্তম ও রাত্রি ক্ষুদ্রতম এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 
দিবা ক্ষুদ্রতম ও রাত্রি বৃহত্তম হয়। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য 
করিবার আছে-_এঁ তারিখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুমেরুর চারিদিকে 
২৩২ স্থান ব্যাপিয়া কোন স্থানে সূর্য অস্ত যায় না এবং একই কারণে 
কুমেরুর চারিদিকে ২৩২" স্থানে কোথাও Aina সূর্যকে দেখা যায় al | 


“ছবিতে ব্যাপারটি স্পষ্ট হইবে। ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে কিছুদিন 
পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগের পরিমাণ রাত্রির পরিমাণ 
অপেক্ষা, বেশি বলিয়া তাপের বিকিরণ অপেক্ষা সঞ্চয়ের পরিমাণ 
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বেশি; সুতরাং তথায় গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উহার বিপরীত 
অবস্থা, অতএব তথায় শীতকাল | 

২১শে জুনের অবস্থান হইতে পৃথিবী আপন কক্ষে যতই অগ্রসর 
হইতে থাকে, সুমেরু ততই সূর্য হইতে দূরে সরিতে থাকে এবং 


কুমের সূর্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাতে উত্তর গোলার্ধে 
ক্রমশঃ দিবা ছোট ও রাত্রি বড় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিবা বড় ও 
রাত্রি ছোট হইতে থাকে। এইরূপে চলিতে চলিতে ২৩শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে পৃথিবী নিজ কক্ষে এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত 
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হয় যে, এ তারিখে সুমেরু ও কুমেরু সূর্য হইতে সমান দূরে থাকে 
এবং মধ্যাহ্ন-স্র্য বিধুবরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় ও সূর্য-রশ্মি 
সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অতএব এই তারিখে 
সর্বত্র দিবারাত্রি সান হয়। ইহার কিছুদিন পুর্ব হইতে কিছুদিন 
পর পর্যন্ত কোন স্থানে তাপাধিক্য বাঁ শ্বীতলাধিক্য বোধ হয় als 
এই সময়কে শরৎকাল বলে। 
আপন কক্ষে চলিতে চলিতে ২২শে ডিসেম্বর পৃথিবী এমন স্থানে 
উপস্থিত হয় যে, এ তারিখে কুমেরু সূর্য হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটে 
আসে এবং BAS সূর্য হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে চলিয়া যায়। এই 
তারিখে ২৩২" দক্ষিণ সমাক্ষরেখাতে মধ্যাহৃ-স্ুর্ব-কিরণ লম্বভাবে 
পতিত হয় ও স্মর্ব-রশ্মি কুমেরু অতিক্রম করিয়া কুমেরু বৃত্তের অন্তর্গত 
স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং সুমেরু হইতে ২৩২” দক্ষিণে থাকে । ২২শে 
ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে ক্ষুদ্রতম দিন ও বৃহত্তম রাত্রি ও দক্ষিণ 
গালার্ধে বৃহত্তম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব 
হইতে কিছুদিন পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে তাপের বিকিরণ অপেক্ষা 
সঞ্চায়ের পরিমাণ কম, সুতরাং তথায় শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 
উহার বিপরীত অবস্থা, সুতরাং তথায় গ্রীষ্মকাল | 
২২শে ডিসেম্বরের পর হইতে নিজ কক্ষে পৃথিবীর অবস্থান ক্রমে 
এরূপ হইতে থাকে যে, সুমেরু পুনরায় সূর্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর 
হয় এবং কুমেরু ক্রমশঃ দুরে সরিয়া যায়। এইরূপে চলিতে চলিতে 
২১শে মার্চ তারিখে পৃথিবী এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, 
পুনরায় WAS ও কুমেরু সূর্য হইতে সমান দূরে থাকে এবং মধ্যাহ্‌- 
সূর্য বিষুব-রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় ও সূর্য-রশ্যি ঠিক উভয় 
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মেরুবিন্দু পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ উহা অতিক্রম করিয়া যায় alt 
অতএব ২১শে মার্চ তারিখে আবার সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। এই 
তারিখের কিছুদিন পূব হইতে কিছুদিন পর পর্যন্ত কোন স্থানে তাপ 
বা শীতের আধিক্য অনুভব করা যায় না। এই সময়কে বসন্তকাল 
বলে। ইহার পর চলিতে চলিতে পৃথিবী ২১শে জুন তারিখে পূৰ্ব 
বৎসরের ২১শে জুন যে স্থানে ছিল সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। 

দ্রষ্টব্য উত্তর গোনার্ধের গ্রীষ্মকালে পৃথিবী অপস্থর অবস্থানের নিকটবর্তী 
হয় এবং এজন্য উহার গতিবেগ কমিয়া যায়। eats উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের 
তীব্রতা কম, কিন্তু স্থায়িত্ব বেশি। আবার দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে পৃথিবী 
HALT অবস্থানে আসে এবং উহার গতিবেগ বর্ধিত হয়। স্থতরাং দক্ষিণ 
গোলার্ধের শ্রীষ্মের তীব্রতা বেশি, কিন্ত স্থায়িত্ব কম । বস্তুতঃ উত্তর গোলার্ধের 
গ্রীষ্ম দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্ম অপেক্ষা প্রায় ৭ দিন বেশি। 

উপরের বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপের তারতম্যই ay: 
পরিবর্তনের কারণ। 

সূর্যের আপাতগতি। পৃথিবীর আহিকগতির জন্য মনে হয়, স্থধ পূর্বদিকে 
উদ্দিত হয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। ইহা সূর্যের দৈনিক আপাতগতি। 

পৃথিবীর বাধিকগতির জন্য মনে হয়, আমাদের গ্রীষ্মকালে স্থ্য কিছু উত্তর 
দিকে এবং শীতকালে কিছু দক্ষিণে সরিয়া যায় অর্থাৎ উহার উদয়-অস্তের স্থান 
পুর্ব ও পশ্চিম হইতে একটু উত্তর ও দক্ষিণে সরে । কেবল ২১শে মার্চ 5 
২৩শে সেপ্টেম্বর VI ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত att 
২১শে জুন তারিখে Zi ২৩২” উত্তর সমাক্ষরেখার স্থ-বিন্দুতে বা খ-মধ্যে 
(Zenith) থাকে এবং ২২শে ডিসেম্বর তারিখে ২৩২ দক্ষিণ সমাক্ষরেখার 


স্থ-বিন্দুতে থাকে এবং সারা বৎসর এই ছুই সমাক্ষরেক্ষার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় । 
ইহাই acta বাধিক আপাতগতি। 


1 
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অতএব ২২শে জুন হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সুর্যের আপাতগতি দক্ষিণ 
দিকে; ইহাকে xia দক্ষিণায়ন বলে। ২২শে ডিসেঙ্গরের পর হইতে 
২১শে জুন পর্যন্ত স্র্যের আপাতগতি উত্তর দিকে ; ইহাকে সর্ষের উত্তরায়ণ 
বলে। সুর্যের উত্তরায়ণের শেষ সীমাকে Ais ২৩২ উত্তর সমাক্ষরেখাকে 
কর্কট ক্রান্তি (Tropic of Cancer) এবং দক্ষিণায়নের শেষ সীমাকে অর্থাৎ 
202° দক্ষিণ সমাক্ষরেখাকে মকর ক্রান্তি (Tropic of Capricorn) 
বলে। এই ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানপমূহে সারা বংসরে দুইবার 
অধ্যাহ্ব-স্ুর্য-কিরণ সমভাবে পতিত হয়। ক্রান্তিবৃত্তয়ের বাহিরে কখনও 
সুর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে Al | 

২১শে জুন সূর্যরশ্রি স্থমেরু বিন্দু অতিক্রম করিয়। ২৩২” পর্যন্ত ছড়াইয়া 
পড়ে এবং কুমের বিন্দু হইতে ২৩২” দূরে থাকে এবং ২২শে ডিসেম্বর তারিখে 
ঠিক ইহার উন্ট। হয়। এই জন্য স্থমেরু বিন্দু হইতে ২৩২” দূরবর্তী বা wok 
উত্তর সমাক্ষরেথাকে সুমেরু-বৃত্ত (Arctic Circle) এবং কুমেরু বিন্দু 
হইতে ২৩২ দূরবর্তী বা ৬৬২* দক্ষিণ সমাক্ষরেখাকে কুমেরু-বৃত্ত 
(Antarctic Circle) বলে | 

af ২১শে জুন তারিখে কর্কট ক্রান্তিতে THATS এবং ২২শে ডিসেম্বর 
তারিখে মকর ক্রান্তিতে Bayes থাকে ; সুতরাং এ ছু তারিগকে যথাক্রমে 
কর্কট সংক্রান্তি (Summer Solstice) ও মকর সংক্রান্তি (Winter 
Solstice) বলে | ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে মার্চ VI বিষুব-রেখার হ্ব-বিন্দুতে 
থাকে এবং সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। এইজন্য ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিথকে 
জলবিষুব (Autumnal Equinox) এবং ২১শে মার্চ তারিথকে মহা বিষুব 
(Vernal Equinox) বলে | 
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অনুশীলনী 
১। পৃথিবী cde চারিদিকে ঘুরিতেছে_-এ বিষয়ে কি কি প্রমাণ 
আছে? (ক. বি, ১৯২৬ yy 
২। পুথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণের ফলাফল কি কি ? 
৩। কোথায় বৎসরের সব সময়েই দিনরাত্রি সমান ও কেন? 


(ঢাকা বোর্ড, ১৯৩৪ ) 
৪। খতু কয়টি ও কি কি? কিরূপে উহার! সংঘটিত হয়? 


(ক. বি, ১৯১০, ১৯২৫, ১৯২৭, ১৯৩৯ ) 
৫। মেরু অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত বেশি স্বধ্েত্বাপ পায় না কেন? 
তাহা বিশদরূপে আলোচন! কর। (কবি ১৯১৭, ১৯২৯, ১৯৩৪ ) 
৬। চিত্রসহ নিম্নলিখিতগুলির সংদ্ছা লিখ £__ 
বিযুবরেগা, মেরুবিন্দু, কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি। 
৭! নিম্লিখিতগুলির কারণ নির্দেশ কর £__ 
(ক) প্রাতঃকাল বা অপরাহ্ন অপেক্গ মধ্যাহ্ন উষ্ণতর কেন? 
(খ) গ্রীষ্মকাল উষ্ণ এবং শীতকাল শীতল কেন? 
(গ) যতই Bee আমরা আরোহণ করি, ততই বেশি Ay আমরা! 
অনুভব করি কেন? (কেরি ). 
৮। উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে Anaya = 


কেন? চিত্র সাহায্যে এবং ব্যাখ্যামূলক কারণ সহ বর্ণনা কর। (=. fa ১৯৪৫) 


২ 


পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ 


ভূ-পৃষ্ঠ। ক্রমাগত তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তর 
সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া উহার সহিত সামপ্রাস্ত রাখিবার জন্য ভূ-ত্বকের 
কোন স্থান উচু এবং কোন স্থান নীচু হইয়াছে । উচ্চ স্থানগুলিকে 
সমভূমি, মালভূমি, পর্বত প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে এবং 
নিয়ভূমি গুলি জলপূৰ্ণ হইয়া মহাসাগর, সাগর প্রভৃতির স্থষ্টি করিয়াছে। 


পশ্চিম গোলাধ পূর্ব গোলার্ধ 

জল ও স্ছলের সংবিন্যাস | পৃথিবীর সাত ভাগের পাঁচ ভাগ জল 
এবং ছুই ভাগ স্থল। এই জলরাশির অধিকাংশই পৃথিবীর দক্ষিণার্ধে 
বিস্তৃত। 

পৃথিবীর স্থলভাগকে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর 
আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওসিয়ানিয়। ও আণ্টার্কটিকা এই সাত 
বৃহৎ অংশে ভাগ করা হইয়াছে। ইহারা এক একটি মহাদেশ 
(Continent)! উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ দক্ষিণ গোলার্ধের 
স্থলভাগের প্রায় তিন গুণ। 
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স্থলভাঁগের ন্যায় জলভাগকেও প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific 
Ocean), আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean), ভারত 
মহানাগর (Indian Ocean), Gea মহাসাগর (Arctic Ocean) 
এবং দক্ষিণ মহাসাগর (Southern Ocean)—এই পাঁচটি বৃহৎ 
অংশে ভাগ করা হইয়াছে । ইহারা এক-একটি মহাসাগর (Ocean) | 


ভূ-ত্বক্‌ (Crust of the Earth) । পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণের 
নাম ভু-্বকৃ। ভূ-তববিদ্গণের মতে এই বহিরাবরণ দশ মাইলের 
অধিক পুরু নহে। ভু-ত্বক্‌ নানাপ্রকার শিলাদ্বারা গঠিত। ৃ 

শিল! (Rocks) | শিলা বলিতে কেবল কঠিন প্রস্তর বুঝায় না। 
ভূ-বিদ্ধায় মাটি, বালি, কাকর, পাথর এবং আকরিক লৌহ, 
af, ota প্রভৃতি কোমল ও কঠিন পদার্থনাত্রেরই সাধারণ নাম 
শিলা | 


পর্বত (Mountains) 
যে শিলান্ৃপ পার্খবর্তা ভূ-ভাগ হইতে অত্যন্ত উচ্চ হইয়া বহুদূর 


বিস্তৃত হয়, তাহাকে পর্বত বলে। অনুচ্চ ও অল্প-বিস্তৃত পৰ্ৰতকে 
পাহাড় (Hill) বলে। 
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উৎপত্তির কারণ অনুসারে পর্বতগুলি নান! প্রকারে গঠিত হয়। 
গঠনের পার্থক্যান্থুসারে পর্বতকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ; যথা £_- 

(১) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains)—সঙ্কোচনের ফলে ও 
পার্শ্ব চাপে শিলাস্তর ভাজ হইয়া যে সমস্ত পর্বত গঠিত হয়, 


।ভঙ্গিল পর্বত-_উহ্থীর বিভিন্ন অবস্থা । প্রথমে অল্প তরঙ্গায়িত, ধীরে ধীরে বেশি 


উহাদিগকে ভঙ্গিল পৰত কহে। হিমালয়, আল্পস্, আগ্তিজ প্রভৃতি 
পর্বত ভঙ্গিল পর্বত। 

তাপ বিকিরণ করিয়া পৃথিবী শীতল হওয়াতে উহার নরম 
অভ্যন্তর-ভাঁগ যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে, কঠিন বহিরাবরণ সেই 
পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় নাই। অতএব পৃথিবীর বহিরাবরণে ভ'জের 
aff হইয়াছে । অনেক সময় পার্থর চাপেও ভাজের WE হয়। 
টেবিলের উপর টান করিয়া পাতা সতরঞ্চের ছুই পাশ. হইতে হাত 


১৪২ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


দিয়া চাপ দিলে যেরূপ সতরঞ্চখানায় ভাজ পড়িয়া যায়, সেইরূপ 
পৃথিবীর সঙ্কোচনের জন্য চাপ পড়ে উহাদ্বারা ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ 
শক্তিবশতঃ ভূ-পুষ্ঠে ভাজ পড়িয়া গিয়াছে। 

(২) স্তুপ পর্বত (Block Mountains) —a7q সময় উপরি- 
উক্ত আভ্যন্তরীণ শক্তি-প্রভাবে শিলাস্তর খাড়াভাবে স্থানে স্থানে 
ফাটিয়া যায় এবং ছুই ফাটলের মধ্যবর্তী অংশ উন্নীত হইয়া স্তপ 
পর্বতের সৃষ্টি করে। মালভুমির স্থপ্টিও এই প্রকারে হইয়া ace | 


Bt পর্বত 


সমতল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ (সাধারণতঃ ১০০০ ফুটেরও অধিক উচ্চ) 
সমতল ভূমিকে মালভূমি (Table land) #731 আবার যদি দুই 
ফাটলের মধ্যবর্তী অংশ WAM যায়, তখন উহাকে গ্রস্ত উপত্যক| 
(Rift Valley) বলে। অত্যধিক পাৰ্শ্বচাপের ফলে শিলাস্তর 
ফাটিয়া যদি এক অংশ কিছুদূর বসিরা যায়, তখন এ ফাটলকে wis 
(Fault) বলে । 

মরু সাগর, লোহিত সাগর ও আক্তিকার প্রধান প্রধান হ্ৰদসমূহ 
গ্রস্ত উপত্যকায় অবস্থিত পাঞ্জাবের লবণ পর্বত এক স্তূপ পর্বত। 

(৩) ক্ষয়জাত পর্বত (Relict Mountains)—কোন কোন 
অতি প্রাচীন পর্বতের নরম শিলাসমূহ ক্ষয় হইয়া! গিয়াছে। কেবল 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৪৩ 


অতি কঠিন পাললিক বা আগ্নেয় শিলাসমূহ অবশিষ্ট থাকিয়া ছোট 
ছোট পর্বত আকারে বর্তমান আছে। এই সমস্ত পর্বতকে ক্ষয়জাত 
পর্বত কহে। বিহারের পরেশনাথ পাহাড়, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট 
পর্বত প্রভৃতি FINS পৰ্বত | 

(8) সঞ্চয়জাত পৰ্বত (Mountains of Accumulation) 
আগ্নেয়গিরির অগ্রৎপাতের ফলে যে সমস্ত গলিত পদার্থ বাহির 
হইয়া মাসে, ইহা ভূ-পুষ্ঠে সঞ্চিত হইয়া সঞ্চয়জাত পর্বতের স্ষ্টি 
করে। ইটালি দেশের বিন্থভিরস্‌ পর্বত সঞ্চয়জাত পর্বতের দৃষ্টান্ত । 

ভু-ত্বকের পরিবর্তন 
(Changes in the Earth’s crust) 
পৃথিবীর আকার মোটামুটি ঠিকই আছে, কিন্ত ইহার ত্বকের ভিতরে 
ও বাহিরে নানা প্রক্কার পরিবর্তন চলিতেছে । এই সমস্ত পরিবর্তনের 
মধ্যে কতকগুলি BA (major) পরিবর্তন এবং কতকগুলি Fe 
(minor) পরিবর্তন! পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তির (Internal 
agencies) ক্রিয়ার কলে ভূ-স্তরের যে পরিবর্তন হয় উহাকে স্থুল 
পরিবর্তন এবং রৌদ্র, বায়ু, বৃষ্টি প্রভৃতি বহিঃশক্তির (External 
agencies) ক্রিয়ার ফলে ভূ-স্তরের যে অবিরাম পরিবর্তন হয় উহাকে 
সুগ্ম পরিবর্তন বলে | 
ভু-স্তরের স্থুল পরিবর্তন 

ভূ-ন্বকের সক্কোচন, ALATA ও ভূমিকম্প দ্বারা ভূ-স্তরের যে 
পরিবর্তন হর, উহাই স্থূল পরিবর্তন | 

(১) ভু-ত্বকের সন্কোচন। ভূ-গর্ভ তাপের হ্রাস হেতু ক্রমাগত 
ভূ-স্তর সঙ্কুচিত হইতেছে এবং ইহার ফলে EUS সর্বদাই একটা না 
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একটা আলোড়ন (Earth-movement) চলিতেছে । সেইজন্য 
ভূ-পৃষ্ঠে কখনও বা ভাজের স্থষ্টি হইতেছে কখনও বা fatwa ফাটিয়া 
বা বসিয়া! যাইয়া উহ? উন্নত বা অবনত হইয়া! পড়িতেছে। 

(২) আগ্নেয়গিরি (Volcano) | কখনও কখনও ভূ-ত্কের ফাটল 
দিয়া বা দুৰ্বল স্তর ফাটাইয়। ভূ-গর্ভস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থসমূহ সবেগে 


আগ্নেয়গিরির Stata 


বাহির হইয়া আসে এবং উধের্ব উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাঁকে। ইহাকে 
আগ্নেয়গিরির অগ্র্যৎপাত (Volcanic Eruption) বলে এবং ষে 
সমস্ত গলিত পদার্থ বাহির হইয়া আসে উহাদিগকে লাভা (Lava) 
কহে। যে ফাটলের মধ্য দিয়া লাভা বাহির হইয়া আসে উহার নাম 
আগ্নেয়গিরি (Volcano) | ফাটলের মুখের চারিধারে বহু বৎসর 
যাবৎ লাভা জমিয়া উহা পর্বতে পরিণত হয়। এইরূপে যে পর্বতের 
সৃষ্টি হয় উহাকে: সঞ্চয়জাত পর্বত বলে। আগ্নেয়গিরির মুখ দেখিতে 
বাটির মত! উহাকে জ্বালামুখ (Crater) বলে। ভারতবর্ষে 
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বর্তমানে কোন আগ্নেয়গিরি নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মালভূমি 
যে হাজার হাজার বংসর পুর্বে আগ্নেয়গিরি-নিঃস্থত লাভাদ্বারা গঠিত 


হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। 
a = 


আগ্রেয় গিরি 


অগ্নন্ৎপাতের কারণ। (১) পুথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের 
হ্রাস হেতু ভূ-গর্ভ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে এবং উহ! হইতে বায়বীয় 
অংশ JAS হইয়া পড়িতেছে। এই অত্যধিক চাপের ফলে বায়ুরাশি 
হঠাৎ ভূ-ত্বকের কোন দুর্বল স্থান ভেদ করিয়া ফাটলমুখে বিস্তার লাভ 
করিলে, ভূ-গর্ভে চাপের হাস হেতু উত্তপ্ত ভূ-স্তরাদি তরলাকার ধারণ 
করে এবং উষ্ণ বায়বীয় পদার্থের সহিত Crew’ উৎক্ষিপ্ত ay | 

(১) ভূ-ত্বকের ফাটল দিয়া উত্তপ্ত অভ্যন্তরে কোন ক্রমে জল 
প্রবেশ করিলে উহা! বাণ্পে পরিণত হয় এবং উহার সহিত সন্তান্ত 

১০_২য় 
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পদার্থের নানা প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়'র কলে প্রহ্বলন ঘটায়। বাষ্প 
ও প্রজ্বলিত ধাতু প্রস্তরাদি তখনও বহির্মনের চেষ্টা, করে এবং পূৰোক্ত 
প্রকারে দুর্বল অংশ ফাটাইয়। বেগে বাহির হইয়া আসে | 

আগ্নেয়গিরির শ্রেগী-বিভাগ ৷ আগ্নেয়গিরিগুলিকে তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয়। যথ। s— 

(১) জাবন্ত আগ্নেয়গিরি (Active Volcano)—cq সকল 
আগ্নেয়গিরির অগ্নৎপাত বন্ধ হয় নাই, উহাদিগকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি 
বলে। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে যে সকল আগ্নেয়গিরি কিছুকাল 
পর পর অগ্ন্য্দগীরণ করে, উহাদিগকে সবিরাম (Periodic) 
আগ্নেয়গিরি বলে এবং যাহারা অনবরত অগ্ন ened করে উহাদিগকে 
অবিরাম (Constant) আগ্নেয়গিরি কহে। 
বিস্ৃভিয়স আগ্েয়গিরিটি সবিরাম আগ্নেয়গিরি এবং 
A দ্বীপের' সটস্বলী আগ্নেয়গিরিটি একটি অবিরাম আগ্রেয়গিরি। 

(২) সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant Volcano) | যে সকল 
আগ্নেয়গিরি হইতে বহুদিন যাবৎ কোন TAIT না হইলেও 
যে-কোন সময় অগ্যৎপাত হইতে পারে, উহাদিগকে RS আগ্নেয়গিরি 
বলে। জাপানের ফুজিয়ামা একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। 
পুর্বে ইহার শেষ অগ্নযদগীরণ হইয়াছিল | 

(৩) লুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Extinct Volcano) | 
আগ্নেয়গিরির ভবিষ্যতে আর ay LISS হইবার সম্ভাবনা 


ইতালি দেশের 
সিসিলির Seay 


২০ ০. বৎসর 


যে সকল 


নাই, এ 
সকল আগ্রেরগিরিকে লুপ্ত বা TS আগ্নেয়গিরি কহে। ব্রহ্মাদেশের 
পোপা, পারস্য প্রদেশের কোহিস্থলতান এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থ 


হাওয়াই দ্বীপের মনাকী (Mounakea) মৃত আগ্নেয়গিরি । 
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আগ্নেয়গিরির সংবিন্যাস (Distribution) বর্তমানে পৃথিবীতে 
তিন শতের অধিক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে । অধিকাংশ আগ্নেয়- 
গিরিই সমুদ্রতটে বা সমুদ্রমধ্যে বর্তমান । কিন্তু ইহারা বিশৃঙ্খলভাবে 
অবস্থিত নহে । প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করিয়া একটি আগ্নেয়- 
গিরিশ্রেণী দেখা যায়। এই গিরিশ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকার হর্ন অন্তরীপ 
হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম-উপকূল 
দিয়া আলাস্কা পর্যন্ত গিয়াছে । তথা হইতে এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, 
কামচাট্কা, জাপান, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড হইয়া আনটার্কটিক 
মহাসাগরের এরিবাস পর্যন্ত শেষ হইয়াছে । ইহারই এক শাখা 
ফিলিপাইনের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া সুমাত্ৰা ও যাভা হইয়া 
সুণ্ডা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে | এই শ্রেশীটিকে প্রশান্ত মহাসাগরের 
acta মেখল। (Fiery Ring of the Pacific) বলে। 

আর একটি শ্রেণী আইস্ল্যাণ্ড দ্বীপের জ্যানমেয়েন হইতে আরন্ত 
হইয়া আয়ারলগ্ু, আজোর্স, কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া পশ্চিম' 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে । ইহার এক শাখা ভূমধ্যসাগরের 
মধ্য দিয়া সিসিলি হইয়া ককেশাস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত | 

আগ্নেয়গিরির অগ্রনযৎপাতের ফলে নূতন পর্বত, নূতন দ্বীপ গঠিত 
হয়; পুরাতন পর্বত ও দ্বীপ লোপ পায় এবং বহু নগর ও গ্রাম 
ধ্বংস হয়। 

(৩) ভুমিকম্প (Earthquake) 

ভু:ত্বকের আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলে | 

ভূমিকম্পের কারণ-(১) সাধারণতঃ ভূ-স্বকের অভ্যন্তরে 
কোথাও fatwa ধ্বসিয়া পড়ার জন্য মাটি কীপিয়া BS 
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(২) আগ্নেয়গিরির অগ্রৎপাতের সময়েও কখন কখন ভূমিকম্প 
হয়। 

(৩) তুগর্ভের স্থান-বিশেবের চাপের হাস হেতু উত্তপ্ত প্রস্তরাদি 
তরল হইয়া আন্দোলনের স্থষ্টি করে। উহার ফলে ভূমিকম্প হয়। 

(৪) ভূগর্ভ-তাপের হাস হেতু Swe সক্ষোচনের সময় সংঘর্ষ 
হইয়াও ভূমিকম্প হয়। 

ভূমিকম্পের ফল। আগ্নেরগিরি-জনিত ভূমিকম্প তেমন প্রবল 
হয় না এবং উৎপত্তিস্থান হইতে অধিক দূর ছড়াইয়! পড়ে না। শিলা- 
স্তর ধ্বসিয়া যে সমস্ত ভূমিকম্প হয়, উহার দ্বারা ধরাপৃষ্ঠের 
নানা প্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ভূমিকম্পে অনেক স্থান ফাটিয়া 
যায়। কোন স্থানে ভাজ উৎপন্ন হয়, কোন স্থান বসিয়া যায়, নদীর 
পথ পরিবতিত হয় 5 শহর, গ্রাম, ঘরবাড়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং অনেক 
লোক ও জীবন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮১৯ সালে ভূমিকম্পে 
কচ্ছ উপকূলের অনেকাংশ সমুদ্রজলে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং সিন্ধুনদের 
মোহনাস্থিত কতক স্থান প্রায় ১০ ফুট পর্যন্ত উচু হইয়াছে। ১৯২৩. 
সালের ভূমিকম্পে জাপানের টোকিও উপসাগরের তলদেশ প্রায় ২০০. 
ফুট উচ্চ হইয়াছে এবং প্রায় এক লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে ও প্রায় 
২০ হাজার লোক নিরুদ্িষ্ট হইয়াছে। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে 
উত্তর বিহারের এবং ১৯৩৫ সালের ভূমিকম্পে কোয়েটা শহরের বিশেষ, 
ক্ষতি হইয়াছে । ১৯৪০ সালের এনাটোলিয়ার ভূমিকম্পে প্রায় ৪০ 
হাজার লোকের প্রাণহানি হইর়াছে। ভূমিকম্পের ফলেই ইংলণ্ড 
দ্বীপে পরিণত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ আফ্রিকা হইতে 


৯ ie AASB 
হইয়াছে। হিমালয় পর্বতও ভূমিকম্প দ্বারাই উৎপন্ন হই 


য়াছে। 
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পূর্বে যে এই স্থানে সমুদ্র ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বলা যায় যে, হিমালয়ে বহুবিধ জলজন্তর কঙ্কাল ও জীবাশ্ম 
(Fossil) পাওয়া গিয়াছে । 

ভুমিকম্প-বলয়। সমগ্র পৃথিবীতে দুইটি প্রধান ভূমিকম্প-বলয় 
বর্তমান__একটি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করিয়া উত্তর-দক্ষিণে এবং 
অপরটি পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া ভূমধ্যসাগর, এশিয়ার 
দক্ষিণাংশ এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত 
(১৪৭ পৃষ্ঠা দেখ )। বৎসরে যত ভূমিকম্প হয় তাহার শতকরা প্রায় 
৪২টি প্রথম বলয়ে এবং প্রায় ৫৮টি দ্বিতীয় বলয়ে হইয়া থাকে। 

কোন স্থানে ভূমিকম্প হইলে ভূমিকম্পলিক্‌ বা সাইস্মোগ্রাফ 
(Seismograph) azatal উহার সংবাদ জানা যায়। এই aca, 
গঠন-কৌশল এমন যে, ভূ-পৃষ্ঠের অতি মৃতু কম্পনও ইহাতে আপনা 
হইতেই লিখিত হইয়া AA | 


অন্ুশীলনা 

১। ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রথমে কিরূপে মহাদেশ ও মহাসাগরের স্থষ্টি 
হইয়াছিল? 

২। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের বিভিন্ন রূপ কি কি? 

৩। পর্বতসমূহের শ্রেণী-বিভাগ বর্ণনা কর- প্রত্যেক প্রকারের ছুই 
দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে । 

৪। আগ্নেয় গিরি কাহাকে বলে? উহা কিরূপে গঠিত হয়? 

৫। ভূমিকম্প কাহাকে বলে? ইহার কারণ কি কি? কোনও স্থানে 
ভূমিকম্প সংঘটিত হইলে এ স্থানের কিরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়? আধুনিক 
সময়ে এদেশের কোনও ভূমিকম্পের ফলাফল বর্ণনা কর। 
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৬। আগ্নেয়গিরির অগ্নযৎপাত ভূমিকম্পের একমাত্র কারণ কি না এবিষয়ে 
আলোচনা কর। ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরিতে কি প্রভেদ ? 

৭ ভূপৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরি প্রভাব কোথায় কোথায় 

৮। পৃথিবীর উৎপত্তি বর্ণনা কর__কিরূপে 
স্থলভাগ গঠিত হইল? 

al আগ্নেয়গিরির অগ্নৎপাতের ফলে কি প্রকার পর্বতের সৃষ্টি হয়? 
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। 

se] ভদ্দিল পর্বত ও স্ত.প পর্বতে কি প্রভেদ? তিনটি ভদ্দিল পর্বতের 
নামকর। চতি ও গ্রস্ত উপত্যকা কাহাকে বলে? 

১১। জীবন্ত, সপ্ত ও মৃত আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে? 
প্রকারের ছুই দুইটি দৃষ্টান্ত দাও। 

১২। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি কোথায় (সমুদ্রের উপকূলে ) অবস্থিত ও. 
কেন? 

১৩। কোন্‌ দেশের (জাপানের ) এক স্থা 
অল্পবিস্তর ভূ-কম্পন অনুভূত হয়? ভারত ইউনিয় 
ভূমিকম্প (আসামে ) হয়? কিছুকাল পূর্বের 
ফলাফল বলিতে পার কি? 

৯৪। STAY কাহাকে বলে। গলিত লাভা কি? উহবাদ্বারা কিকি 
হয়? (নৃতন পর্বত উৎপন্ন সমুদ্রগর্ভে নৃতন দ্বীপ Blas ও উহার নীচে 
ক্ষেত্র ও জলপথ চাপা পড়ে )। 

১৫। ভূকম্প পৃথিবীপৃষ্ঠে কি স্থুল পরিবর্তন এবং 
আনয়ন করে? 


বেশী ও কেন? 
ইহার উপর জলভাগ ও 


প্রত্যেক 


নে না এক স্থানে রোজই 
নে কোথায় সব চেয়ে ব্শৌ 
আসাম রাজ্যের ভূমিকম্পের 


কি সূন্ম পরিবর্তন 


সহজ মানলচিত্র-পঠন ও মানটিত্রঅঙ্কল 


বস্তুর আকৃতি-ভ্ঞাপক ( উচ্চতা-দৈর্ঘয-প্রস্থ-যুক্ত ) অঙ্কিত চিত্রই 
ছবি (Picture)! নক্সায় (Sketch map) বস্তুর দৈর্খ্য-প্রন্থ ও 
পার্বতী অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক ও সামগ্রস্ত রাখিয়া অবস্থান 
দেখান হয়। যেমন, বিদ্যালয়-গৃহ বা গ্রামের (ছোট জায়গার ) নক্স! 
আঁকা হয় । বড় জায়গার (যথা জিলা, প্রদেশ আদির ) নক্সাকে 
ম্যাপ বা মানচিত্র বলে। 

মানচিত্র বলা হয় কেন? শুধু কতকগুলি রেখা দ্বারা জাঁকিলেই 
প্রকৃত ম্যাপ হয় না; জলভাগ, স্থলভাগ, উস্চতা, farsi, সীমা, 
অবস্থান ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য নানা চিহ্ন ও রংএর ব্যবহার করিতে 
হয় এবং ভিন্ন উপায়ে ও বিশেষ বিশেষ পরিমাপের দ্বারা এই চিত্র 
অঙ্কিত হয় বলিয়া ইহাকে মানচিত্র বলে। 

পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড গোলক। ক্ষুদ্র গোলকের পৃষ্ঠদেশে অস্কিত 
মানচিত্র হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিস্তৃত পরিচয় লাভ সুবিধা- 
জনক হয় না । এভন্য সমতল ক্ষেত্রে অঙ্কিত মানচিত্রের প্রয়োজন । 
আবার পৃথিবীর আয়তন অত্যন্ত বড় হওয়ায় উহার পুষ্ঠদেশের ক্ষুদ্র 
অংশও প্রায় সমতল বলিয়া! গণ্য করা যায়। Bean কাগজের 
উপরই মানচিত্র আকার রীতি। 

মানচিত্র পাঠে আমরা! YAS কোনও স্থান অন্য কোনও স্থানের 
কোন্‌ দিকে অবস্থিত, উহার সীমা, অবস্থান, আয়তন, উচ্চতা ইত্যাদি 
ভৌগোলিক তথ্য জানিতে পারি। কোনও স্থান নিজ চক্ষু দ্বার। 
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প্রত্যেক্ষ করিলে উহার সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়, প্রকৃত 
মানচিত্র পাঠ দ্বারা আমাদের এ ate জন্মে ; এজন্য মানচিত্র পঠনও 
আবশ্তক। কি কি উপায়ে ও কি কি সাঙ্কেতিক fatal বিভিন্ন 
প্রকার মানচিত্রে ভৌগোলিক তত্দমূহ সন্নিবেশিত হয়, সে সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ করিয়া মানচিত্র পঠন অভ্যাস করা আবশ্যক। আবার 
মানচিত্রের শুধু সাঙ্কেতিক চিহৃগুলির পরিচয় ares যথেষ্ট নয়। 
নিজ হাতে ম্যাপ, জাকিয়| শিক্ষ। করিলে ভৌগোলিক বিষয়গুলি মনে 
দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। লিখন যেমন পঠনের সহা 


হায়ক, সেইরূপ 
মানচিত্র পাঠ ও মানচিত্র অঙ্কন উভয় দ্বারাই ভৌগোলিক জ্ঞান 


উংকৃষ্টতর ও স্পষ্টতর হয়। শুধু ভূগোল বই পাঠেই এই বিষয়ের 
জ্ঞান সম্যক হয় না; এ বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই বিষয়ের 
মানচিত্রের সহিত মিলাইয় পড়িতে হয় এবং যখনই যে যে বিষয় প 
হয়, তখনই সেই সেই বিবয়ের চিত্র (diagram 
জাকিতে হয়। এরূপ ভাবে ভূগোল পাঠ করিতে পারিলে তবে 
বহি este কলা বায় 1“ অতএর মিটি পঠন ও eres শিক্ষা 
ভুগোল-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ_-হুগোল-পাঠ-কালে ইহা সর্বদা স্মরণ 
রাখিবে হইবে | 


), না ও মানচিত্র 


মানচিত্রের উপরের দিক্‌ উত্তর, 2 
পশ্চিম ও ডাইন দিক্‌ পুর্ব ধরা হয়। ই 
দশের বিভিন্ন দিকে কোন্‌ কোন্‌ তি 
a দশ প্রভৃতি আছে, তাহা আমরা 
জানিতে পারি। | 
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এত বড় পৃথিবীর বা তাহার কোনও অংশের মানচিত্র ছোট 
কাগজে ছোট করিয়া জাঁক! হয়; ইহাতে যে অন্থুপাতে ছোট করা 
হয় তাহাকে স্কেল (Scale) বলে। যেমন, মানচিত্রে ১ ইঞ্চি 
পরিমিত স্থান VIA ৫* মাইল বা ১০০ মাইল A ততোধিক 
ইত্যাদি। এট্লাস বা ভূচিত্রাবলীর প্রতিটি পৃষ্ঠা খুলিয়। দেখিলে 
লক্ষ্য করিবে যে, প্রত্যেক ম্যাপের ICL উহার স্কেল লেখা থাকে। 
উহার সাহায্যে হিসাব করিলে দেশের প্রকৃত আয়তন ( বর্গফল ) 
প্রভৃতি জানা যায়। 

মানচিত্রে আরও বহু বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ইহাতে 
অক্ষরেখা ও দ্রাঘিম! রেখা থাকে ; তদ্দারা উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব- 
পশ্চিমে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান ও দুরত্ব নির্ণয় করা যায়। আবার 
ভূ-পুষ্ঠে কোনও স্থান কত উচু, কোন্‌ স্থান কত নীচু, কোন্‌ অংশ কি 
পরিমাণ ঢালু ইত্যাদি বিষয় মানচিত্রে নানা উপায়ে দেখান হয়__ 
এইরূপ মানচিত্রকে প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Map) বলে। 
এই উচ্চাবচতা বিবিধ রংদ্বারাও প্রদশিত হয়। সাধারণ সাগর নীল 
রঙে এবং উহার গভীরতার পরিমাণ গাঢ় ও পাতলা নীল রং দ্বারা 
দেখান হয় ; আর ভূপৃষ্ঠের ভূমির উচ্চতা অনুসারে নিয় হইতে উচ্চ- 
দিকে ক্রমে ঘন সবুজ, পাতল! সবুজ, পাতল! বাদামী, ঘন বাদামী, 
কাল ইত্যাদি রঙ দ্বারা সুচিত হয়। এইরূপে রংএর সাহায্যে বা 
নানারূপ সেড (shade, রেখাপাত) দ্বারা দেশের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, 
উদ্ভজ্জ-সংস্থান, উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ মানচিত্র 
প্রস্তুত হয়। দেশ, মহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগগুলি স্পষ্ট 
করিয়া দেখাইবার জন্য কোন কোন মানচিত্রে এ বিভাগ গুলি ভিন্ন 
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ভিন্ন রংএ রঞ্জিত করা হয় বা নানারূপ রেখাপাত দ্বার! আকা হয় 
এইরূপ মানচিত্রকে রাজনৈতিক মানচিত্র ( Political Map ) 
বলে। 

মানচিত্রে ভূমির উচ্চতা ও নিয়ত নানারূপেই দেখান হয়) 
যথা 

(১) রিলিফ, ম্যাপ (Relief 7০)-_ কাঠের তক্তার উপর শুফ-প্রায় 
আঠাল কাদামাটি বা পুটিন বসাইয়। এবং যথাযথ উচু-নীচু করিয়া দেশের মান- 
চিত্র Sri হয় ; ইহাতে সাগরাদি সবচেয়ে নীচু, ক্রমে উচ্চতর করিয়া সমভূমি, 
মালভূমি ও পাহাড়-পর্বত AMPS হয়। প্রায় প্রতি স্কুলেই ভারতের রিলিফ 
ম্যাপ থাকে; Gel দেখিলে সহজেই এ দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্ধুরা সম্বন্ধে 
স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। 

(২) মানচিত্রকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া ভূমির বন্ধুরতা ও সমুদ্রের 
গ্রভীরতা। ইত্যাদি দেখান হয়। কতখানি উচ্চতা বা গভীরতা 
বুঝ৷ইবার জন্য 
লেখ! থাকে। 

(৩) সমোন্নতি রেখা ( Contour line )। 
সমোচ্চ-স্থানগুলি সরু 11111 1 
রেখাদ্বারা যোগ করা! 
হয়_ইহাকে সমোন্নতি 
রেখা বলে। স্থান অল্প 
উচু হইলে ৫০ বা ১০০ 
ফুট অন্তর, বেশী উচু 
হইলে ৫০০ বা ৯০০০ 
ফুট পর্যন্ত এ রেখ! অঙ্কিত 
হয়। ভূমি খুব খাড়া হইলে রেখাগুলি খুব কাছাকাছি এবং 


হইবে তাহা 
কোন্‌ রঙ ব্যবহার কর! হইল, তাহা মানচিত্রের পাশে 


সাগর-সমতল হইতে 


ভূমি ক্ৰমোচ্চ 
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হইলে রেখাগুলি দূরে দূরে বসান হইয়া থাকে; যথা পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে একটা 


পর্বতের উচ্চতা! প্রদখিত হইয়াছে | 


(8) ভ্রেলেখা ( Hachures )| 
গাঢ় ও হাল্কা ছায়াপাত দ্বারাও 
ভূমির বন্ধুরতা প্রদশিত হয়। ভূমি 
অল্প উচু হইলে হাল্কা ছায়াপাত ও 
বেশি উচু হইলে ঘন ছায়াপাত কর! হয়। 
ইহাকে ভ্রলেখা বলে | 

মানচিত্র অঙ্কনের আবশ্যকীয় উপকরণ ও উপদেশ 

১। মানচিত্র শ্বাকিবার খাতার কাগজ বেশ পুরু হওয়া HASTA এরূপ 
সাদা কাগজের ১১ ইঞ্চি লম্বা ও ৯ ইঞ্চি চওড়| খাতা হইলেই ভাল হয়। 

২। একটি ভাল কাঠ-পেন্সিল (নরম " একটি ফুট রুলার, একট" নরম 
রবার, একট! ডিভাইডার, একট! কম্পাস, একটি সমকোণী ত্রিকোণী ও একটা 
রঙের বাক্স al বিভিন্ন রঙের পেন্সিল-পূর্ণ একটি নল আবশ্তক। পেন্পিলের 
অগ্রভাগ বেশ সরু হওয়া BIZ | 

৩। ছুই প্রকার কলম দরকার-__স্ুক্মাগ্র কলমদ্বারা অক্ষর লিখা ও নদী 
আকা এবং মোটা কলমদ্বারা সীমারেখা ও পাহাড়-পর্বত APRS করা হয়। 

8) শহর বা ছোট নগর কাল গোলাকার চিহ্ুদ্ধারা দেখাইবে। 
রাজধানী বা দশ লক্ষাধিক অধিবাসীযুক্ত নগর চতুক্ষোণ চিহ্নদ্বার। দেখাইবে । 

cl ম্যাপ অঙ্গনে বেশ কাল কালি (চীনা কাঁলিই ) ভাল; ব্যবহৃত 
কালি বাতাসে শুকাইলেই বেশি ভাল হয়। 

wl মানচিত্রের চারি দিকে বর্ডার লাইন দিবে। 

৭। প্রত্যেক মানচিত্রেই উহার দূরত্ব-জ্ঞাপক স্কেল দিতে হয়; উহ! নির্ণয় 
করা বেশি কিছু কঠিন কাজ নয়। যে স্থানে মানচিত্র Sel হইল উহার দৈর্ঘ্য 
অথবা! প্ৰস্থ জানিয় লইবে ; উহা! কত মাইল; also মানচিত্রের দৈর্ঘ্য বা 


নি 
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প্রস্থ যত ইঞ্চি হয় তাহার দ্বারা ভাগ করিলেই ১ ইঞ্চিতে কত মাইল স্কেল হইল 

ধরা বাইবে। 
৮। পেন্সিল দিয়া মানচিত্রের কাঠামো ক্ষীণ রেখা যোগে আকিবে, 

উহার আশ্রয় দিয়া কাঠামোর কোন্‌ অংশের কত দূরে কি ভাবে সীমা রেখাটির 

কোন্‌ অংশ গিয়াছে তাহার 'প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! সীমা-রেখা আকিবে। 
পেন্সিলের রেখার উপরে সর্বশেষ কালি দিবে এবং পেন্সিলের দাগ 

রবার দ্বারা মুছিয়া কেলিবে। 


মানচিত্র অঙ্কন 


মানচিত্র অঙ্কনের বিভিন্ন প্রণালী আছে। 

(১) স্বচ্ছ-কাঁগজ (Tracing Paper) সাহায্যে-_ একটা! আদর্শ মান- 
চিত্রের উপর স্বচ্ছ কাগজ রাখিয়া পেন্সিল দিয়া একটু জোরে সীমারেখার উপর 
দিয়া দাগ টানিয়! যাইবে, পরে ইহা ম্যাপ-স্বাকার খাতার কাগজে বাইয়া মক্‌শ 
করিবে ; পরে এই দাগে কালি দিলেই মানচিত্র শাক হইবে। কিছুদিন এরূপ 
অভ্যাসক্রমে পৰে স্মৃতি হইতেই আদর্শ মানচিত্রের মত ম্যাপ আকা যাইবে। 

(২) Be কাগজ জাহায্যে_ প্রথমে কিছুকাল যাবং 
অথবা সাধারণ কাগজে এরূপ ভাজের দাগ বসা 
কিছুটা সহজ হইবে | 

(৩) জ্যামিতিক চিত্র সাহাঁয্যে-_-আগে বৰ্গক্ষেত্ৰ, আয়ত ক্ষেত্র, ত্ৰিভূজ 
প্রভৃতি কাঠামো আকিয়া মানচিত্র অঙ্কন স্থবিধাজনক | আয়তাকার বা তর 
কাঠামো অস্ট্রেলিয়া অস্কনে, হরিভূজাকার কাঠামো ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকা 
অঙ্ধনে, এবং আয়তাকার কাঠামো আফ্িকা ও ইউরোপ অঙ্ক 
তবে স্থবিধাঙ্গঘায়ী অন্যবিধ কাঠামোও হইতে পারে | 

অভ্যাসক্রমে মানচিত্র বাকা শেষ হইয়া গেলে উক্তরূপ কাঠামোর 
অবশ্যকতা করে না। সীমারেখার বাহিরে মানচিত্র নাম দিবে; আর 
সর্বদাই উহার চতুঃসীমাস্থ দেশ, সাগর ইত্যাদি দিতে ভুলিবে না। 


x ছক্‌ কাগজে 
ইয়া উহাতে মানচিত্র অঙ্কন 


নে উপযোগী। 


১৫৭, 
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আফ্রকার মানচিত্র-অঙ্কন 


(১) একটি বৰ্গক্ষেত্ৰ অঙ্কিত কর। 
(২) এ বড় views প্রত্যেক 
ইহাকে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ভাগ কর। 
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হু 


৫ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া 


Loews" 


! 


hd See 


) 


(৩) মধ্যভাগে একটি অতিরিক্ত রেখা আক; ইহ! নিরক্ষরেখা | 
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(৪) ম্যাপে প্রদখিত দুইটি হেলান রেখাও Ste | 

(6) কাঠামোর দক্ষিণ প্রান্তরেখা হইতে ছোট বর্গক্ষেত্রের বাহুর ই অংশ 
দক্ষিণে মানচিত্রের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত আসিবে। 

এইরূপ কাঠামো করিয়া আদর্শ মানচিত্র দেখিয়া সেইরূপ সীমারেখা 
আকিলেই আফিকীর outline ম্যাপ আ্রাকা হইবে। 


মানচিত্রে আফ্রিকার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন 


আফিক1 (১) বিরাট দৃঢ-সংবদ্ধ উচ্চ মালভূমি, পূর্বাংশে পর্বত। 
(২) প্রায় সমগ্র উত্তরার্ধ ব্যাপিয়! সাহার! মরুভূমি | 

(৩) কঙ্দোনদীর অবধাহিকা ও গিনি উপকূলে নিবিড় নিরক্ষীয় 

অঞ্চল বনভূমি | 

(৪) নিরক্ষরেখা এই মহাদেশকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে; 

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখাও এই মহাদেশের ভিতর 
দিয়া গিরাছে; এরূপ আর কোন মহাদেশে নাই । ay 
প্রধান মহাদেশ। 

(৫) আফিকায় জলবায়ু ও বি সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ- 
সংস্থানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে_এরপ আর কোন মহাদেশে 
নাই। 

(৬) আফ্কিকায় গ্রস্ত উপত্যকা অবস্থিত; ইহাতে ভিক্টোরিয়া 

প্রভৃতি বহু হৃদ আছে। 


দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র অঙ্কন 


সঙ্কেত-_(€১) আয়তক্ষেত্ৰ Fis | 
(২) সর্বপশ্চিম রেখা হইতে eB: দূরে সমান্তরাল 


€টা খাড়া 
রেখা ত্বাক ১ ইঞ্চি দূরে দূরে । 
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(৩) সর্ব-উত্তর রেখা হইতে '২৫“ ইঃ দূরে ২ ইঃ অন্তর অন্তর ৭টা 
শয়ান রেখা আক | 


জি ৩ 


ie Et 
EEL 


(৪) চিত্রে প্রদশিত অক্ষাঙ্ক ও দ্রাঘিমাঙ্ক Tits | 
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(৫) যে সকল ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া আদর্শ মানচিত্রের সীমারেখ। 
চলিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া এরূপ outline ম্যাপ 
আক। 


দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন 


(১) fagsrefs মহাদেশ, উত্তর দক্ষিণে ৪৮০০ মাইল দীর্ঘ, বিস্তারে 
বিস্তৃততম অংশ ৩২০০ মাইল | 

(২) মকরক্রান্তি রেখা ইহার মধাস্থল দিদা এবং বিষুবরেখা উত্তরাংশ দিয়া 
গিয়াছে । আমাজন নদীর অববাহিকায় সেলভা (নিবিড় বন অঞ্চল ) উত্তরের 
তৃণভূমি _ল্যানোস, মন্যের তুণভূমি_ক্যাম্পোস, দক্ষিণের তৃণভূমি-পাম্পাস, 
সেলভা-_পৃথিবার নিবিড়তম অরণ্য | 

(৩) নিরক্ষরেখায়, ৯৫০০ ফুট উচ্চে ইকোয়েডর প্রদেশে 
রাজধানী কুইটে। -এস্থানে চিরবসন্ত বিরাজমান | 

(৪) দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু আন্দিজ পর্বতে প্রতিহত হয়_মধ্যভাগের 
সমতল ভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়-__পশ্চিম দিকে আটাকাম| মকুভূমি। সর্ব- 
দক্ষিণে প্যাটাগোনিরার মরুভূমি | 

(৫) পেরুর রৌপ্য খনি বিশেষ প্রসিদ্ধ; ককি ও কোকো উৎপাদনে 
alfaa শীর্স্থান অধিকার করে। 
মহাদেশের বিশিষ্ট জন্ত। 


অবস্থিত 


4a, জা গুরার, লামা, আলপাক। প্রভৃতি এই 


ocr fasta মানচিত্র অঙ্কন 
অস্কন-সক্কেত_(১) প্রথমে আয়তক্ষেত্র আক। উ 
কাঠামো হইবে | 
(২) writs উহাকে কতকগুলি বর্গক্ষেত্রে ভাগ কর। 


হাই এ মানচিত্রের 
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(৩) এখন আদর্শ মানচিত্র দেখিয়া এ কাঠামো সাহায্যে 
অস্ট্রেলিয়ার সীমা-রেখা আকিয়। ফেল। 


(৪) উহার দক্ষিণ-পূর্বাংশস্থ তাসমেনিয়া দ্বীপটিও wits | 
অস্টে,লিয়ার মানচিত্রে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন 

(১) এই মহাদেশটি সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত ; এজন্য ইহার 
খতুপর্ধায় আমাদের দেশের বিপরীত | 

(২) sata মহাদেশ উত্তর-দক্ষিণে ল্বা, অস্ট্.লিয়া পূর্ব-পশ্চিমে লঙ্কা | 

(৩) এখানকার জীবজন্ত (কাঙ্গারু, প্লাটিপাস প্রভৃতি ) ও উদ্ভিদ (কারি, 
জারা, ইউকেলিপটাস ইত্যাদি ) একেবারে অদ্ভুত 

৪) ইহার প্রায় সব নদী গ্রীষ্মকালে শুকাইয়| যায়। 
(৫) অস্ট্েলিয়ায় ১৭ কোটি মেষ প্রতিপালিত হয়; এত অধিক আর 


কোন মহাদেশে নাই। প্রচুর মাংস, লোম ও গম রপ্তানি করিতে পারে। 


১১২ 


সঙ্কেত (১) আয়তক্ষেত্ৰ আক | 
(২) উপরে প্রদশিত মানচিত্রের অনুরূপ 
রেখাগুলি শরীক এবং অক্ষাঙ্ক ও ভ্রাঘিমাঙ্ক বসাও I 
(৩) এ কাঠামো তৈয়ার করিয়া আদর্শ মানচিত্র লক্ষ্য করি সীমাবাছ 
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বন্তরেখা শ্বাকিয়া উত্তর দ্বীপ, দক্ষিণ দ্বীপ ও wai দ্বীপ 
fas করিলেই নিউ জিল্যাণ্ডের মানচিত্র জাত map) 
Stel হইবে। 


নিউ জিল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য 


নিউ জিল্যাণ্ড__উত্তর দ্বীপ+দক্ষিণ দ্বীপ+স্ট,ার্ট দ্বীপ 
অস্ট্রেলিয়া হইতে ১২০০ মাইল দক্ষিণ-পুর্বে অবস্থিত। 
বৃটিশ উপনিবেশ, বর্তমানে স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র। দক্ষিণের বৃটেন বলা হয়। 
পর্বতময় দ্বীপপুঞ্জ ; উত্তর দ্বীপে কতকগুলি আগ্নেয় গিরি, উষ্ণ aaa ও 
waa হ্রদ আছে। 


অন্ুশীলনা 
১। মানচিত্র অঙ্কনে সাহায্যকারী কি কি? প্রথম প্রথম কিরূপ ভাবে 
মানচিত্র অঙ্কন শিক্ষার অভ্যাস সুবিধাজনক ? 


2) বন্ধুরতা হিসাবে আফ্রিকার মানচিত্র আকিয়৷ তাহাতে উহার 
সমভূমি, মালভূমি ও পার্বত্য অংশ প্রদর্শন কর। 

৩। দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র আকিয়া তাহাতে উহার বন, তৃণভূমি 
ও মরুভূমি অঞ্চল নির্দেশ কর। 

৪। আফিকার outline মানচিত্র Shea উহার মধ্যে ইহার প্রধান 
প্রধান নদী (নীল, কঙ্দো, নাইজার, জাম্বেসী ) ও প্রধান প্রধান বন্দর 
(আলেক্জান্দরিয়া কেপটাউন, বৌমা, মোস্বাস! ) বসাও | 

el ,অক্ট্রেলিয়ার সীমারেখ ম্যাপ অঙ্কিত কর এবং তদুপরি উহার 
দেশ ও রাজধানী স্থাপন FF | 
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vi আহ্কিকার ম্যাপ অঙ্কন করিয়া নিরক্ষরেখা, কর্কট wife ও মকর 
ক্রান্তি রেখা এ মহাদেশের কোন্‌ কোন্‌ স্থান দিয়া গিয়াছে প্রদর্শন কর। 

৭। অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব কি fee 

৮। আফিকার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সংস্থানের ম্যাপ বাক | 

৯। অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র Ste তাহার ভিতরে উহার প্রধান 
নদী মারে-ডালিং, প্রধান পর্বত ডিভাইডিং রেগ্ড ও মরু অঞ্চল প্রদর্শন 
কর। 

১০। নিউ জিল্যা্ডে কয়টি দ্বীপ ও কি কি? উহাকে দক্ষিণের বৃটেন 
বলা হয় কেন? 

১১। নিউ জিল্যাণ্ডের ম্যাপ fea উহাতে উহার রাজধানী এবং 
আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ প্রস্রবণ অঞ্চল wits | 

১২। দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র অঙ্কন কর ও তাহার মধ্যে উহার 
প্রধান প্রধান নদী (আমাজন, ওরিনোকো, প্রাটা ), প্রধান পর্বত আন্দিজ 
ও আটাকামা, মরুভূমি ও চিরবসন্তের শহরটি বসাও। 

১৩। ছবি, নক্সা ও মানচিত্র কাহাঁকে 
কি প্রভেদ ? ee ay 

১৪। মানচিত্র পঠন ও মানচিত্র অদ্ধনের প্রয়োজনীয়তা কি? ওঁ উভয় 
ব্যতীত শুধু ভূগোল বই পাঠে তৎসংক্রান্ত জ্ঞান সম্যক্‌ হয় কি? রঃ 

১৫। পৃথিবীর মানচিত্র গোলকে (Globe) আকা অপেক্ষা 
কাগজের উপরই বেশি আঁকা হয় কেন? কোন্‌ প্রকারে কি is 
অস্থবিধা ঘটে? ie 

১৬। ভ্রলেখা কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি? 

১৭। সমোন্রতি-রেখা কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনী 
উহার সাহায্যে শত ছুট কমে উন্নীত এক হাজার ফুট মালি কি? 
কিরূপে আকা যাইবে? আন 
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১৮ | মানচিত্র অঞ্চনের কি কি প্রণালী আছে? কোন্‌ কোন্টি 
অবলম্বনে ও কাজের কি সুবিধা? | 
১৯। জ্যামিতিক চিত্র সাহায্যে কিরূপ wit আঁকা যায়? কোন্‌ 
চিত্রাবলম্বনে কোন্‌ দেশের ম্যাপ সাধারণতঃ আকা হয়? 
২০। ম্যাপ, কয় প্রকার ও কি কি? 
২১। রাজনৈতিক ও প্রাক্কৃতিক ম্যাপে কি প্রভেদ? কোন্টির কি 
পৃথক্‌ প্রয়োজনীয়তা হর ? 
২২। কোন্‌ প্রকার ম্যাপ ছারা দেশের বন্ধুরতাদির স্পষ্ট ধারণা জন্মে? 
২৩। রিলিফ ম্যাপ, ব্যতিরেকে আর কি উপায়ে মানচিত্রে দেশের 
বন্ধুরতা দেখান যায়? মানচিত্রাঙ্ছনে কিরূপ রঙ ব্যবহৃত হয় এবং কোন্‌ রং 


কি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় ? 


afas ও AMS খামে1মিটার 

বায়ুর তাপ দিনে কখন সবচেয়ে বেশি এবং রাত্রে কখন সবচেয়ে 
কম থাকে তাহা জানিবার জন্য গরিষ্ঠ ও লিষ্ঠ থার্মোমিটার 
আবশ্যক হয়। 

এই থার্মোমিটার কাচনলের তৈয়ারী__দেখিতে 0-এর মত 
ইহার ছুই বাহু_এক বাহু গরিষ্ঠ স্কেলের ও অপর বাহু টা 
স্কেলের; তাহাদের গায়ে ডিগ্রীর দাগ কাটা থাকে। গরিষ্ঠ স্কেলে 
উপরের দিকে ক্রমশঃ উচ্চ তাপের সংখ্যা থাকে এবং লঘিষ্ঠ স্কেলে 
উপরের দিকে ক্রমশঃ নিয়তাপের সংখ্যা থাকে। কাচনলের ভিতর 
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wl আফিকার ম্যাপ অঙ্কন করিয়া নিরক্ষরেখা, কর্কট ক্রান্তি ও মকর 
ক্রান্তি রেখা এ মহাদেশের কোন্‌ কোন্‌ স্থান দিয়া গিয়াছে প্রদর্শন কর। 

৭। অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব কি কি? 

৮। আফিকার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সংস্থানের ম্যাপ St ৷ 

৯। অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র কিয়া তাহার ভিতরে উহার প্রধান 
নদী মারে-ডালিং, প্রধান পর্বত ডিভাইডিং রেঞ্জ ও মরু অঞ্চল প্রদর্শন 
কর। 

১০। নিউ জিল্যাণ্ডে কয়টি দ্বীপ ও কি কি? উহাকে দক্ষিণের বৃটেন 
বলা হয় কেন? 

১১। নিউ জিল্যাণ্ডের ম্যাপ আ্াকিয়া উহাতে উহার রাজধানী এবং 
আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ প্রত্রবণ অঞ্চল দর্শীও। 

১২। দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র অঙ্কন কর ও তাহার মধ্যে উহার 
প্রধান প্রধান নদী (আমাজন, ওরিনোকো, প্লাটা ), প্রধান পর্বত আন্দিজ 
ও আটাকামা, মরুভূমি ও চিরবসন্তের শহরটি বসাও। 

so, ছবি, নক্সা ও মানচিত্র কাহাকে বলে? উহাদের মধ্যে 
কি প্রভেদ? 

১৪। মানচিত্র পঠন ও মানচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজনীয়ত। কি? এ Bey 
ব্যতীত শুধু ভূগোল বই পাঠে তৎসংক্রান্ত জ্ঞান সম্যক্‌ হয় কি? 

১৫। পৃথিবীর মানচিত্র গোলকে (Globe) আকা অপেক্ষা সমতল 
কাগজের উপরই বেশি আকা হয় কেন? কোন্‌ প্রকারে কি হুবিধা ও 
অসুবিধা ঘটে? 

১৬। ভ্রলেখা কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি? 

১৭। সমোন্নতি-রেখা কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়ত। কি? 
উহার সাহায্যে শত ছুট ক্রমে উন্নীত এক হাজার ফুট যালভূমির ম্যাপ 
কিরূপে আকা যাইবে? 


ক 
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১৮ | মানচিত্র অঙ্ধনের কি কি প্রণালী আছে? কোন্‌ কোন্টি 
অবলম্বনে এ কাজের কি সুবিধা? 

১৯। জ্যামিতিক চিত্র সাহায্যে কিরূপ ম্যাপ আক! যায়? কোন্‌ 
চিত্রাবলম্বনে কোন্‌ দেশের ম্যাপ সাধারণতঃ আঁকা হয়? 

২০ ম্যাপ, কয় প্রকার ওকি কি? 

A রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ম্যাপে কি প্রভেদ? কোন্টির কি 
পৃথক্‌ প্রয়োজনীয়তা হয় ? 

২২। কোন্‌ প্রকার ম্যাপ দ্বারা দেশের বন্ধুরতাদির স্পষ্ট ধারণা জন্মে? 
fae ম্যাপ, ব্যতিরেকে আর কি উপায়ে মানচিত্রে দেশের 


২৩। রি 
রতা দেখান যায়? মানচিত্রান্কনে কিরূপ রঙ ব্যবহৃত হয় এবং কোন্‌ রং 


কি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় ? 


গরিষ্ঠ ও AMS থামে মিটার 


বায়ুর তাপ দিনে কখন সবচেয়ে বেশি এবং রাত্রে কখন সবচেয়ে 
কম থাকে তাহা জানিবার জন্য গরিষ্ঠ ও লথিষ্ঠ থাগৌমিটার 
আবশ্যক হয়। 

এই থার্সোমিটার কাচনলের তৈয়ারী_দেখিতে [0-এর মত। 
ইহার ছুই বাহু_এক বাহু গরিষ্ঠ স্কেলের ও অপর বাহু ARS 
স্কেলের ; তাহাদের গাঁয়ে ডিগ্রীর দাগ কাটা থাকে। গরিষ্ঠ স্কেলে 
উপরের দিকে ক্রমশঃ উচ্চ তাপের সংখ্যা থাকে এবং APS স্কেলে 
উপরের দিকে ক্রমশঃ নিয়তাপের সংখ্যা থাকে । কাচনলের ভিতর 
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পারা থাকে এবং উপরের. অংশে স্থরাসার (alcohol) থাকে। 
নলের ভিতর সরু ছিত্র-পথে পারা উঠা-নামা করে। পারার উপরের 
দিকে নলের ভিতরে উভয় বাহুতে একটি করিয়া ইস্পাত কীটা 
থাকে। গরিষ্ঠ স্কেলে নীচ হইতে উপরের দিকে বাড়তি তাপ এবং 
লঘিষ্ঠ স্কেলে উপরের দিকে কম্তি 
তাপ নির্দেশ করে। কিন্তু এ কীটা 
যেখানে সর্বাপেক্ষ। বেশি উঠে বা নামে 
সেখান হইতে আর নামে না। 
২৪ ঘণ্টার পর শক্তিশালী চুন্বক সাহায্যে 
এঁ কাট! ছুইটিকে পুনঃ যথাস্থানে 
আনিয়া রাখা হয়। 

এইভাবে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টার 
সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় তাপ জানিয়া লইয়! 
উহাদের যোগফলের ২ দিয়| ভাগ করিলে 
প্রতিদিনের গড় উষ্ণতা নিণীতি হয়। 
যেমন সর্বোচ্চ তাপ ৯৫” এবং সর্ব 
নিয়তাপ ৭৫" fe হইল; তাহা হইলে 
দৈনিক গড় উকতা ৯ ২৭৫--৮৫ ডিগ্ৰী হইল। এই নিয়মে 


প্রতিদিনের গড় তাপ নির্ণয় করা হয়। এক.মাসের গড় তাপের 
সমষ্টিকে ৩০ দিয়! ভাগ করিয়া মাসিক গড় তাপ এবং এক বৎসরের 
গড় তাপের সমষ্টিকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া বাধিক গড় তাপ টড 
যায়। অন্ততঃ ৩০ বৎসরের গড় তাপ হইজৈ কোনও স্থানের 
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জলবায়ু নির্ধারণ করা হয় । সুতরাং দেশের জলবায়ু নির্ণয়ে গরিষ্ঠ 
(maximum) ও. লঘিষ্ঠ (minimum) থার্মোমিটার বিশেষ 
সাহায্য করে। 


অন্মুশীলনী 


st গরিষ্ঠ ও লগিষ্ঠ থার্মোমিটার যন্ত্রের আবশ্যকতা কি? 

২। কিরূপে উক্ত যন্ত্র প্রস্তুত হয়? উহার আকৃতি কিরূপ? উহাতে 
দুইটি বাহু থাকার কারণ কি? 

৩। ওঁ যন্ত্রের বাহু দুইটির গায়ে যে দাগ কাট! থাকে উহারা কি একরূপ , 
বিভিন্ন রূপ হইবার কারণ কি? 

৪। পারদ এ যন্ত্রের কোথায় থাকে? এবং উহা কেন উঠানামা 
করে? এ উঠানামা দ্বারা কি কাজ হয়? 

৫। চিত্র Ate 'এবং গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মোমিটারের বর্ণনা কর। 

৬। দিনের বেলায় কলিকাতায় কখন সবচেয়ে বেশী তাপ হয় 
( বেলা ২টা__২ইটীয় ) এবং রাত্রে কখন (রাত্রি ৪টায় ) সর্বনিয্ন তাপ হয়? 
ও কেন? 

৭। দৈনিক গড় তাপ কাহাকে বলে? 

৮। মাসিক ও বাধিক গড় তাপ কিরূপে নির্ণীত হয়? ৃ 

31 গরিষ্ঠ ও লথিষ্ট থার্মোমিটার দ্বার! কোন দেশের জলবায়ু নির্ণর করা 
যায় কিনা ও কিরপে? 

১০। সাধারণ থার্মোমিটার দ্বারা কি কাজ হয়? উনারা গরিঠ ও 
লঘিষ্ঠ থার্মোমিটারের কাজ চলে কি? শেষোক্ত যন্ত্রের বিশেষত্ব কি? 


